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(%০ ) 


অপরিণত বয়সে একটা জামা ব1 জুতা দেই নাই, আমার ধারণ! ছিল, মানুষ 
যম ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়াই মনুষ্যত্ব লাভ করে! ব্রাহ্মণসন্তান চিরকালই 
ত্যাগী ও সংযমী হওয়া উচিত, এই আদর্শেই তোমার ভবিষ্যৎ জীবন গঠন 
করিবার ইচ্ছ' ছিল। কিন্তু আজ মনে হইতেছে, সংসারে সর্ধবিধ ভোগ- 
বিলাসবর্জিতা, বীতম্পৃহা» নিরন্তর সংসারানলে দহ্যমানা, তোমার ভাগ্যবতী 
জননী অনুপযুক্ত পতির নির্দিয় ব্যবহারে সমুদয় শোৌকভার আমার 
বন্ধে, চাপাইয়া, পত্যন্তরের . অনুসন্ধানে ইতিপূর্কেই লৌকান্তরে গমন 
করিয়াছেন, আজ তুমিও অযোগ্য পিতাঁর ছূর্যবহারের প্রতিকার ও 
মাতৃভক্তি প্রদর্শনের জন্য তাহারই অন্ুবত্তী হইলে? পিতা পুত্রের উন্নতি 
কামনা করে, তুমি রাজকীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়! 
একদিনও অধ্যাপনা করিতে পার নাই, তোমার জন্য রাজপুরুষেরা ছুই 
সাস প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই পদ উপেক্ষা করিয়া রোগ, শোক, 
জরা-বর্জিত দেশে তুমি গমন করিয়াছ, মাতৃহুঃখ-নিবাঁরণকলে মাতার 
সহিত মিলিত হইয়াছ, তোমার পদোন্নতি হইয়াছে, তাহাতে আমার 
হুখ নাই, কিন্তু এমন অপবিজ্ঞীত দূরদেশে গিয়াছ যে তোমাকে আর 
দেখিতে পাইব না, ইহাই ছুঃখ। আমি তোমার প্রতি কত নির্দিয় ব্যবহার 
করিয়াছি, তাহা আজ মনে পড়ে, তুমি পুত্র বলিয়া! পিতার দুর্ব্যবহার 
ভুলিয়া গিয়া .তৌমার প্রিয়তমা সহধর্ম্িণীকে সঙ্কে নিয়া যাও, তাহার 
মলিন মুখ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হ়। আমার শোকভাঁর লঘু কর! 
আজ মনে পড়ে তোমার টাডিন স্কুলের হেড্মাষ্টীরের কথা | তোমাকে 
একদিন তিনি জামা ও পাঁদ্ুকাহীন দর্শন করিয়া উপহাঁসচ্ছলে বলিয়া- 
ছিলেন, তোমার বাঁবা বোধ হয় পণ্ডিত, তুমি একটী জামা গায়ে দিয় 
আসিতে পাঁর না, এমন গরিবের মত বেশ কেন ? তখন তুমি বলিয়াঁছিলে, 
জামা জুতার ভিতরে বিদ্যা! থাকে না| হেড. মাষ্টার মহাশয় তোমার সংযর্ত- 
ভাব দেখিয়া অবাক্‌ হইয়াছিলেন। 


(৩০ ) 


আজ মনে পড়ে :তোমীর পাঠ্যাবস্থার পুরস্কারের কথা । আমি 
সামান্য কিছু দিয়া তোমার মেধা ও প্রতিভায় অবাক্‌ হইয়াছি। ব্যাকরণ 
পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তেমোৌকে উৎসাহিত করিবার জন্য পুরস্কত করিয়াছি। 
তোমার দিদির বিবাহের সময় ৮৯ বৎসর বয়সে যখন কলিকাতায় 
আসিয়াছিলে, তখন আমি চাণক্যশ্লোক মুখস্থ করিবার জন্ত তোমাকে ১২ 
টাক! পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হুইয়াছিলাম। ১৪২টা চাণক্য শ্লোক পদ্যান্ু- 
বাদের সহিত এক সপ্তাহের যধ্যে মুখস্থ বলিতে পাঁরিলে, এ পুরস্কার দেওয়ার 
কথা ছিল। তুমি মাত্র ৫ দিনে পপ্যান্থুবাদেব সহিত ১৪২টী চাণক্যপ্লোক 
মুখস্থ বলিয়াছিলে। আমি চমতকৃত হইয়া তোমাঁকে ২২ ছুই টাকা পুরস্কার 
দিয়াছিলাম। আমার আশ! ছিল, তোমার দ্বার আমাদের বংশের গৌরব 
বৃদ্ধি পাইবে । তোমার সাংখ্য,বেদাস্ত ও বেদের উপাঁধির পাঠ্যগুলি সংগৃহীত 
হইয়াছে, এম্‌ , এ পরীক্ষার কালও নিকবর্তী। এ তিনটা উপাধি এবং 
এম্‌ , এ, পরীক্ষার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইবার জন্য তোমার পুরস্কারের 
প্রতিশ্রুত টাকা দিবার জন্য আমি পরাজ্ুখ হই নাই। কৃতকার্য হইয়া 
পুরস্কার গ্রহণ কর, আমার অঙ্গীকার প্রতিপালনের সহায়তা কর। 

্রহ্মানন্দ ! একবার দেখিয়! যাঁও, তুমি বাহাকে গোপনে ইংরাজী 
বিস্তার হাতে খড়ি দিয়াছিলে, আজ তোমার সেই অনুগত ভ্রাতা সার্বাভৌন 
এম্‌, এ, পাশ করিয়াছে। তোমাদের ছুই ভাইয়ের ভবিষ্যৎ জীবনও কর্তব্য 
সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছিলে, তাহ] সম্পাদন করিয়া যাঁও। তোমার 
বড় জেঠামহাশয়ের ক্লেশ দূর করিবার জন্য যে আশ্বীনবাণী দিয়াছিলে, 
তাহ' প্রতিপালন কর। 

ব্রহ্গাননদ ! 

আজ মাতৃহীন সার্বভৌমের বিবাহ হইয়া! গেল। তুমি না বলিয়াছিলে, 
এই বিদ্বাহের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিবে! তুমি না বলিয়াছিলে, এই 
এই বিবাহে আত্মীর, বন্ধু-বান্ধবগণকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিবে? 


(1 ) 


তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষ। কর, একবার নববধূমাতাকে.. দেখিয়! 'যাও। 
তোমার মাত! তোমার সহধর্ষিনীকে পাইয়া কত আনন্দিত হইয়াছিলেন। 
আজ আমার নব বধূমাতাকে দেখি কে আনন্দিত হইবে! শুনা গৃহ 
নিরীক্ষণ করিয়! বধূমাতার হতাঁশ প্রাণে কে আজ আশার আলো জালিয়া 
দিবেঃ আমি দরিদ্র, ভরণ পোঁষণে অসমর্থ হইয়াও কালের আশ্ুগত্যে 
বাধ্য হইয়! সার্বভৌমের বিবাহ করাইয়াছি। এই শুভকার্য্যে অমঙ্গল শঙ্কায় 
অশ্রজল বিসর্জন করি নাই, কিন্তু তোমাদের অভাবে অপ্রকট শৌকানল 
নবীভূত হইয়া! আমাকে দগ্ধ করিতেছে । আজ অতীতের চিত্রগুলি যেন 
মুণ্তিমান্‌ হইয়া সম্মুখে দাড়াইয়াছে | আজ তোমার বিবাহের মঙ্গল শঙ্ঘধবনি 
যেন আমার কর্ণকৃহরে প্রবেশ করিতেছে | 


আজ তোমাঁর অভাবে তোমার দিদির বিবাহের কথা মনে পড়ে। 
উপদুক্ত গহন! ও ভাল কাপড়ের অভাব দেখির1 বৈবাহিক মহাঁশর অতিশ 
অসস্তষ্ট হইয়াছিলেন। যাহার বিবাহের সন্তাপানল দগ্ধকপাল দেখিরাই 
আমাকে দগ্ধ করে নাই, তোমার সেই দিদিও শীস্তিময়ের ক্রোড়ে 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে 


আজ তোমার অভাবে সেই নবনীত-কোমল মধুরমুণ্তি পঞ্চবর্ষদেশীয় 
বিবেকের কথা মনে পড়ে | যে তোমাকে না দেখিলে আত্মহারা হইন্চ, 
স্কুলের ছুটির সময় বুঝিয়া, তোমীর কোলে উঠিয়।৷ বাড়ী আসিবার জন্ত 
প্রত্যেকদিন অদ্ধপথে গিয়া দীড়াইত, যাহার রমণীর়তা, কোমলতা ও 
অলৌকিক প্রতিভা, আমার নীরস-হৃদয়ে ও অপত্]বাৎসল্যরসের অভিষেক 
করিয়াছিল, যে মৃত্যুকালেও বাবা! বাবা! বলিয়া কোলে উঠিবার 
জন্য সতৃষ্ণ নয়নে আমার মুখের দিকে তাকাইয় হাঁত বাড়াইয়া দিয়াছিল, 
যে অস্তিমকালে “দাদা ! আমায় কোলে নেও” বলিয়া অস্তিম ন্গেহের নিদর্শন 
স্বরূপ উচ্চৈঃস্বরে দাঁদ] ! দীদ! বলিয়া তোমার গলা জড়াইয়৷ ধরিয়াই 


(০ ) 

'শিবচক্ষু করিয়! তোমার ধৈর্ধ্য-সেতৃ ভঙ্গ করিয়া হৃদয়-কন্দর আলোড়িত 
করিয়াছিল, তৃমি সেই স্নেহের পুতুল বিবেককে কি পাইয়াছ £ 

ব্রহ্মানন্দ ! জগতে জন্ম, মৃত্যু স্বাভাবিক, উহ! অপরিহার্য, সুতরাং 
(তোমার অভাবে জগতের বৈচিত্র্যহানি ঘটে নাই। কিন্তু তুমি যখুন রোগ- 
শষ্যায় শয়ন করিয়া মৃত্যু বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলে, যখন তুমি হতাশ 
প্রাণে সমীগত বন্ধুবাঙ্ষবগণের নিকট বলিতে “আমি বাঁচিব তো ৮ সেই 
করুণ কাহিনী ভাবিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যখন তুমি ব্যাকুলতাঁর সহিত 
মলিন বদনে অস্থি-চন্দ্শাবিশিষ্ট দেহের দিকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ কবিতে, 
'সেই কথা ভাবিলে পাষাণও বিগলিত হয় । 

্রহ্মানন্দ ! তোমার মৃত্যুতে আর কোন ছুঃখ নাই, কিন্তু শিশুকাঁল 
হইতে অতিকষ্টে অনাদরে প্রতিপালিত হইয়া, অধ্যর়নকালে যে কত 
কঠোর ক্লেশ সময করিয়াছ তাহা ভাবিলে, অশ্রুজলের প্রবলতরঙ্গ আমার 
সদন ধৈর্ধ্য-সেতুকেও অতিক্রম করে। তোমার কি অপরাধ জানি না, 
আমিই বা কত মহাপাপ করিরাছিলাম তাহাও বলিতে পারি না। ষে বিষ 
সমূলে দগ্ধ করে, সেই ব্রহ্গবিষই তোমার জীব-কুস্থমকে অকালে হরণ 
করিল! সেই অপরিহাধ্য বিষের গতিরোধ করিতে কাঁলকুটও সমর্থ 
হইল না! 

্রঙ্জানন্দ ! যে “বোধ বিকাশ আশ্রম” তোমার প্রাণপাত পরিশ্রমের 
অতুলনীয় ফল, যাহার অস্কুরেই তুমি জদয়ের আবেগে দগ্ধগৃহ দরিদ্র গৃহস্থকে 
তপ্ুল ও অর্থ সাহায্য করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলে, যে আশ্রমের 
গৃহের জন্য, পুন্তকীলয়ের জন্য, দেহক্ষয় ও অর্থব্যয় করিয়াছিলে, দেশের 
দুর্ভাগ্য, দেশবাসীর অক্ৃতজ্ঞতার চরমনিদর্শন-স্বরূপ আজ সেই আশ্রমের 
নীম পধ্যস্তও মুছিয়া গিয়াছে ! তোমাদের অতীত দুঃখের কথা ভাবিলে মনে 
হয়, হিংসা-দ্বেষ বিষজজ্ঞরিত, কাম-ক্রোধাদি হিংশ্র-শ্বাপদগণের লীলাভূমি» 
স্বার্থপরতার অদ্বিতীয় নিকেতন, অনতিক্রমণীয় সংসারারণ্য অতিক্রম 
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করিয়া, জরা-মরণ বর্জিত, রোগ-শৌক-পরিতাপশুন্ত-অমরধামে গমন করিয়া" 
তোমার স্বাস্থ্য ও আত্মপ্রসাঁদ লাভে আমি প্রীরন্ধ হুষ্কৃত কর্শক্ষয়ের আশায়' 
কথধ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছি। | 

তুমি পুত্রহীন, অফুরস্ত আশার কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার ভাস্বর' 
জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হইয়াছে । আমি পুত্ররূপে এই “কাগ্ঠপ-বংশ- 
ভান্কর'” তিল-তোয়াঞ্লিরপে তোমাকে অর্পণ করিলাম! তুমি আমার, 
সমুদয় ছুর্ব্যবহার বিস্বৃত হইয়1 শাস্তিলাভ কর, তোমার অমর আত্মা শাস্তি 
মন্ত্র ক্রোড়ে চির শাস্তিলাভ করুক! 


বিজ্ঞাপন। 

আমি বহুদ্দিন পুর্ক্বে একটী প্বংশতীলিকা” লিখিবার অভিলাষ করিয়া- 
ছিলাম, এবং তদন্ুুযায়ী চেষ্টা করিয়া তাহার কিছু উপকরগও সংগ্রহ 
করিয়াছিলীম। কিন্তু নান! কার্যে ব্যস্ত থাকায় সে বিষরে আর বিশেষ 
মনোযোগ দিতে পারি নাই! কিছুদিন পরে আবার এ বিষয়ে একটি 
নবীন উৎসাহ জন্মিল। কিন্তু বিধাতার অনতিক্রমণীয় ইচ্ছায় কার্ষ্যে 
অগ্রসর হওয়ার প্রারন্তেই আমার সহধর্ষ্িণীর পরলোক হইল । কেবল 
তাহাই নহে, সাংসারিক ছুঃখরাশির অপনয়নে আমার অনাস্থা দর্শন, 
করিয়া তাহার প্রতীকীরকল্পে একটা শিশুসস্তানের ভারও আমার স্বন্ধে স্াস্ত 
করিয়া তিনি শাস্তিলীভ করিলেন। এই অবসরে এক পক্ষের কিঞ্চিদিধিক 
কাল মধ্যেই অক্ৃতী সন্তানের প্রতি স্সেছপরবণ হইয়৷ সৃঞ্চিত কর্ম-ক্ষয় 
করাইবার মানসে গৃহদেবতার স্তাঁয় পুজনীয়া স্নেহমরী জননীও আমাদের, 
মায়াপাশ কাটাইলেন। কিন্তু এইরূপ অনতিক্রমণীয় উৎপাতবায়ুর 
ঘাত-প্রতিঘাতে আমার হ্বদর দৃঢ় হইল এবং সংসারের বমণীয়তাঁবোধও 
যেন একটু ক্ষীণ হইল। যাহা হউক, এইভাবে প্রতিকূল দৈবের সহিত, 
২৩ বংদর যাবৎ প্রবল সংগ্রামে জয়লাভ করিলাম বটে, কিন্তু ফলোম্খী 
প্রারদ্ধ দুদ্কৃত কর্ম্ম দণ্ডদাঁ়নাগ্ঘত হইরা ভীষণরূপে সম্মুখে উপস্থিত হইল।. 
আমার বয়ঃপ্রাপ্ত জোষ্ঠ পুভ্রটী নীবালিকাঁ সহধর্ষ্ণীকে পরিত্যাগ করিয়া ' 
আমার সঞ্চিত কর্মক্ষরের সহায় হইলেন। এই অবস্থায় পতিত হইয়াও 
আমার ধৈর্ধযচ্যুতি ও কর্তব্যপরাজ্মুখতা লৌকলোচনের বহিভূর্ত হইয়াছে! 
কিন্ত সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, সেই অবস্থায় সহত্র- 
বৃশ্চিকদংশন-জনিত সন্তাঁপরাশির স্ভায় অনির্বচনীর একটী অস্তঃশত্র 
অতর্কিতভাবে আমার দেহও হৃদয়কে আক্রমণ করিল। তাহাতে দশদিক্‌ 
শৃন্তবোধ হইল, মধ্যে মধ্যে হ্ৃৎকম্প, বিষপ্রতা, নির্জনপ্রিয়তা ও মৌনভাক 
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তখন আমার সহচর হইল । আষি বনু চেষ্টা করিয়াও ছুদ্দমনীয় শোকানল- 
.শিখার সন্তাপবৃত্তিকে অতিক্রম করিতে পারি নাই | আমি মানবোচিত 
সদ্গুণরাশির সহিত পরিচিত না হইলেও প্রারন্ধ কার্য্যের সম্পীদনে “বিটৈঃ 
পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্তমান! প্রারন্ধমুত্তমগ্ুণ! ন কদা ত্যজস্তি এই মহাকবি 
বাক্যটাকে বেদবাক্যের ন্যায় মনে করিতেছি । 
যাহা হউক, পুনরায় বংশাবলী সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । তখন 
মনে হইল, ইহার সহিত প্রীতঃস্মরণীর পূর্বপুরুষগণেরও একটু সঙ্কিপ্ত 
পরিচয় দিব। এই নবীনপ্রারস্তে বিশ্ববিধাতার ক্কপাদৃষ্টির কিঞ্চিৎ আভাস 
প্রাপ্ত হইলাম। অনুকুল মুছুসমীরণের অনুভূতি হইল। ইহার অব্যবহিত 
পরেই একটী ভদ্রলোক যশোহর ও খুলনীর ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে 
বহির্গত হয়৷ আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া 
মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সভাপগ্ডিত ও মন্ত্রী অবিলম্বসরস্বতীর ইতিবৃত্ত 
সংগ্রহ করিতে অকুতকার্য্য হওয়ায় এ বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্ত আমাকে 
সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। যদিও আমি এ বিষরে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, 
তথাপি জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিরা আমার যাহ জানা ছিল, তাহ! 
তাহাকে সমুদীয়ই বলিলাম । 
ইহার কিছু দিন পরেই নানা শাস্গ্রন্থ প্রকাশক পরম কল্যাণভাজ্ন 
শ্রীমান্‌ রাজেন্ত্রনাথ ঘোষ মহাশর “মধুস্থদন সরস্বতীর” অদ্বিতীয় কী্ডি 
“অদ্বৈতসিদ্ধি” নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে গিয়া, এ গ্রন্থের ভূমিকায় 
৬মধুসুদন সরস্বতীর জীবনচরিত সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছায় নানাস্থানে 
ভ্রমণ করিযাীও কৃতকার্য হইতে না পারিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। 
এই বিষয়টা আমার সম্পূর্ণ অনালোচিত হইলেও তিনি কিছুতেই আমাকে 
অব্যাহতি দিলেন না। তখন এই কাধ্যটা আমার কা্যসিদ্ধির অনুকূল 
বিবেচনা করিয়া বিশেষ. অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম | পরে. আমার 
“অনুসন্ধানের ফল ও পরিজ্ঞাত প্রবাদগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধাকারে 
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বাঁজেন্দ্র বাবুকে অর্পন করিলাম এবং অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকার সম্পূর্ণ প্রুফ 
দেখিরা দিলাম । 

রাজেন্দ্রবাবু নিজ প্রতিভাবলে বহু যত্ব ও গবেষণার ফলম্বরূপ বহু 
নৃতন তত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। যদিও তাহার সহিত সর্ধত্র আমার 
একমত্য হয় নাই, তথাপি তিনি আমার প্রবন্ধটীকে মূল ভিত্তি করিয়া 
বনু বত্ব, পরিশ্রম, গবেষণ1 ও নিজের প্রতিভা তাহার সহিত যোগ করিয়া, 
লিপিকৌশলে, বিস্তাঁসবৈচিত্র্যে ও নানাবিধ উত্কৃষ্ট মসল্লা সংযোগে 
একটা রুচিকর মোদক প্রস্তত করিরীছেন। আমি এ ভূমিকা হইভে 
যথেষ্ট সাহাষ্য পাইয়াছি বটে, কিন্তু অনভিজ্ঞতানিবন্ধন লিপিকুশলতার 
অভাবে, অস্থান পদবিষ্তাসে, বিস্তাসবৈচিত্র্যের অভাবে আমার এই প্রভূত 
পরিশ্রম ও অর্থব্যস্ন প্রিরপাঠকগণের তৃত্তিদীয়ক হইবে বলির! আশা করিতে 
সাহস হয় না। 

যাহা হউক, আমি এই গ্রন্থে হস্তক্ষেপ করিয়া বন্ুগ্রন্থের আলোৌচন। 
করিয়াছি। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, কোন গ্রন্থের সহিতই কোন 
গ্রন্থের একমত্য দেখিতে পাই নাই। স্থতরাং তত্ব নির্ণয়ে বিশেষ বাধ! 
ঘটিয়াছে। তবে সুধীগণের বিবেচনার জন্ত প্রধান প্রধান এতিহাসিক- 
গণের মত সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছি । এই গ্রন্থে প্রস্তুত বিষয়ের অনন্ুকুল 
অনেক বিষয়ের আলোচন! হইরাছে। তাহা বহিরঙ্গভাবে প্রকৃতসিদ্ধির 
অনুকুল বলিক়াই আমি মনে করিয়াছি এবং তাহা! যথোচিত সঙ্িপ্ত- 
ভাবেই বিবৃত করা! হইয়াছে । 


বুর্ক্দীয় বিস্তৃত কাশ্তপবংশীবলী বিশেষ যত্ব ও পরিশ্রম সহকারে 
প্রকাশিত হইয়াছে । এঁ বংশাবলী বিস্তৃত হওয়ায়, এই গ্রন্থ মধ্যে সন্গিবিষ্ট 
করিবার সুবিধা করা! যাঁয় নাই। সুতরাং পৃথকৃভাবে মুদ্রিত হইয়াছে 
সহৃদয় বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট যেরূপ সাহায্য পাইবার আশী করিয়াছিলাম,, 
তাহা না পাওয়ায় এবিষয়ে সম্পূর্ণ সফলত! লাভ করিতে পারি নাই! এই 
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বংশাধলী প্রকাশের উদ্দে্ গ্রন্থের প্রারস্ভেই বলা হইয়াছে,আরও কয়েকটা 
বিশেষ কারণ আছে । তাহা এই-_ | 

১1"যে সকল বংশাবলী প্রকাশিত হইরীছে, তাহ! অত্যন্ত ভ্রম- 
সন্কুল ও অসম্পূর্ণ । 

২। বিস্তৃত বংশাবলী না থাঁকিলে জা জ্ঞাতিগণের সহিত সম্পর্ক 
জানাও অসম্ভব ৷ 

৩। সৌভাগ্যক্রমে কোন ব্যক্তি গয়! শ্রাদ্ধ করিছে পাঁরিলে, বংশের, 
উদ্ধার কল্পে তাহার সুযোগ প্রদান। 

৪ | জ্ঞাতিবর্গের সহিত পরস্পর পরিচয় ও সহানুভূতি লাভ | 

৫| ব্রাহ্গণেতর জাতি সকলের ব্রাক্ষণ হইবার চেষ্টায় ধংশ কলুষিত: 
হওয়ার আশঙ্কা নিবারণ 

বলা বাহুল্য, কালআোতে ও বৈদেশিক শিক্ষার বাহুল্যে ক্রিয়াকাণ্ডের 
লোপ হওয়ায়, অঙ্চনীয় পূর্বপুরুষগণের নাম জানার কোন আবশ্বাকতা 
লক্ষিত হয় না। যদি কাহারও সৌভাগ্যক্রমে পূর্বপুরুষের নাঁম উচ্চারণ 
করিয়া কোন ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিবার বাসন! হর, তাহা! হইলে এই 

ংশাবলী দ্বারা পিতার না হউক, পিতামহ প্রপিতামহ প্রন্তি এবং এই 

বংশের দৌহিত্রেরা মাঁতাযহের নাষমাত্র পরিজ্ঞাত থাকিলেও প্রমাতামহ 
বৃদ্প্রমাতামহ প্রভৃতির নাম অন্ুসন্ধীন করিলে পাইবেন, ইহাঁও এই চেষ্টার. 
অন্যতম কারণ | 

এখানে একটী কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি ষে, এই বংশাবলীর প্রাচীন 
কোন লিপিতেই সনাতন মিশরের নাম পাওয়া যায় না। আমীর ঘরে যাহ: 
ছিল এবং জ্ঞাতিবর্গের নিকট হইতে বন প্রাচীন যে সকল লিখিত 
বংশাবলী পাইয়াছি, তাহাতেও সনীতন মিশ্রের নাম নাই। ইহার কারণ 
কিছুই বুঝিতে পাঁরি নাই। অথচ আমাদের বংশের মধ্যে. অনেকেই 
“সনাতন মিশরের ধার! বলিয়। থাকেন। এ বিষয় আমি গ্রন্থমধ্যে আলোচনচ। 
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করিয়াছি । কিন্তু বু অন্ুসন্ধীনে তিন খানি প্রাচীনবংশলিপি আমা 
হস্তগত হইয়াছে, উহাতে সনাতন মিশ্র ; শ্রীরাম মিশ্রের পূর্ববর্তী রলিয়া 
লিখিত হওয়ায় সকল সংশয় দূরীভূত হইয়াছে 
আর. একটা কথা এই ষে, অনেকে বলেন- মধুহ্দন সরন্থতী 
পুরন্দরাঁচার্য্যের ভাতা । এ বিষয়ে আমার অভিমত বিশদভাবে লিখিত 
হুইয়াছে। আমি যে সকল অতি পুরাতন ও আধুনিক বংশলিপি জ্ঞাতি- 
বর্ণের নিকট পাইয়াছি, তাহাতেও মধুন্ুদন পুরন্দরাঁচার্য্যের পুত্র বলিয়ই' 
উল্লিখিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থের শেষভাগে শ্রোকাকারে ষে প্রাচীন 
বংশলিণি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতেও মধুনুদন পুরন্দরাচার্য্যের পুত্র বলিয়াই 
বণিত হইয়ীছেন। সুতরাং আমরাও সেই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছি। 
এই গ্রন্থে বৈদিক সমীজের বিস্তৃততত্ব প্রকাশ করার অভিপ্রায়, 
ছিল, কিন্তু এ জাতীয় কোন গ্রস্থই সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 
যে সকল গ্রন্থ পাইয়াঁছি, তাহা অসম্পূর্ণ এবং পরস্পর বিরুদ্ধ। সুতরাং 
যথার্থ তত্বান্বেষণে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভ করা সম্ভবপর হয় নাই। 
এই গ্রন্থ প্রণয়নে নিম্নলিখিত গ্রন্থসকল হইতে বিশেষ সাহাষা পাইয়াছি। 


১। বাঙ্গালার ইতিহাস। ৮। পাশ্চাত্য কুলপঞ্জী 
২। ভারতবর্ষের ইতিহাস। ( ঈশ্বর বৈদিক কৃত )। 
৩। গৌড়ের ইতিহাস ৯| যশোধরবংশমালা বাঁ 
৪1 গৌড় রাজমালা। শুনক-বংশুকারিক| | 
৫| বাঁকলা। ( শীলক ব 

১০। বৈদিক কুলমপ্ররী 
১। বাখরগঞ্জের ইতিহাস (রামদে বিগ্াতৃধণ কৃত) 


(বরিশালের ভূতপূর্ব ম্যাঁজিষ্টেই | ১১ 1 পাশ্চাত্য-বৈদিককুলপঙ্জিকা। 


বেভারিজ- সাহেব কৃত )। ৃ ১২ বিক্রমপুরের সদ্বৈদ্দিক- 
৭.1 খুলনা ও যশেধহরের ইতিহাস | কুলপ্রিকা। 


১৩) ভবতৃমি বার্তা, 
(রাখবেন করিশেখর কৃত 
১৫৮৯ শকে রচিত ) 

১৪. সদ্দিক-কুলপঞ্জিকা 
( লক্মীকাস্ত বাচম্পতি কৃত 
১৭১৮ শকে বিরচিত )। 

৮১৫ | সম্বন্ধ তত্বার্ণব 
( মহাদেব শাগ্ডল্য কৃত 
১৬৮০ শূকে রচিত )। 
১৬| পাশ্চাত্য বংশাঁবলী। 

১৭। বৈদিক কুলার্ণব। 
(রূপরাম কৃত )1 

১৮1. শ্বামলবর্ঘচরিত। 

১৯।. পাশ্চাত্য-কুলদীপিক। 
(জটাধর কৃত ) 


€ 


৪*. ) 


[২৯1 পাঁশ্চাত্য-কুলসঃহিতা | 
( লক্ষষণবাচম্পতি রূত ) 
| ২১। বৈদিকাচার তত্ব । 
২২। অদ্বৈতসিদ্ধি ভূমিক1। 
৯৩. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস । 
২৪ | 19011021] £5515010 5০0160% 
01132175251 
(জর্ণাল এসিয়াটিক সোসাইটা 
অফ বেঙ্গল )। 
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[7150015 01117015. 
(ভিন্সেণ্ট স্মিথ কৃত অলি 
হিষ্টিরি অফ ইঙিয়া )। 

ইত্যাদি । 


এই গ্রস্থ প্রণয়নে আমার সর্বজ্যেষ্ঠ সহোঁদর পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত 
কৈলাসচন্ত্র জ্যোতীরত্ব এবং মধ্যমাগ্রজ পৃজ্যগাদ শ্রীযুক্ত হরনাথ শীস্থ্ী 
মহাশয় দ্ধয় অনেক প্রাচীন তথ্যের উপদেশ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত 
করিয়াছেন। আমার জ্যেষ্ঠাগ্রজ তুল্য সম্মানভাজন ফরিদপুর প্রাণপুর 
নিবাসী ৬তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্ধ্য মহাশয় প্রাচীনবয়সেও বিশেষ উৎসাহের 
সহিত এক খণ্ড বংশাবলী প্রদান করিয়া, আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত ও 
উৎসাহিত করিয়াছেন। ছুঃখের বিষয়, তাঁহার আকশ্মিক মৃত্যুতে তাঁহার 
শ্রীচরণে এই পুস্তকখানি অর্পণ করিতে পারিলাম না । আর আমার 
অগ্রজতুল্য সম্মানাম্পদ শ্রীযুক্ত কালিদাঁস বিদ্যাবিনোদ ও শ্রীযুক্ত রেবতী 
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যোহন কাব্যরত্ব, অনুজতুল্য ন্নেহাম্পদ শ্রীমান্‌ চিন্তাহরণ কাব্যতীর্ঘথ এম. এ, 
শ্রীমান কালীপদ তর্কীচার্্য, . শ্রীমান্‌ রামকষ্চ চক্রবর্তী এম্‌. এ, শ্রীমান্‌ 
গোবিন্দচন্দ্র কাব্যতীর্থ, অপত্যতুল্য স্নেহাম্পদ শ্রীমান্‌ হরিদাস সিদ্ধান্ত- 
বাগীশ, শ্রীমান্‌ কালীচরণ স্মৃতি-পুরাণতীর্থ, এবং আমার প্রিয়তম ছাত্র 
শ্রীমান্‌ হাঁরাণচন্ত্র কাব্য-ব্যাঁকরণ-স্থৃতিতীর্থ, শ্রীমান্‌ রমেশচন্দ্র কাব্য-: 
ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীমান্‌ মধুস্থদন কীব্য-ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীমান্‌ জনাদ্দিন কাব্য-- 
ব্যাকরণতীর্থ ও শ্রীমান্‌ কালীনাথ ব্যাকরণতীর্থ প্রভৃতি, আর শ্রীমান্‌ 
হরিপদ জ্যোতিভূ্ষণ ও স্থৃতিকণ্ঠ চক্রবর্তী প্রভৃতি মনীষিগণ স্থীয় স্বীয় 
বংশাবলী প্রভৃতি প্রদান পূর্বক আমার অনুষ্ঠিত কার্য্যের বিশেষ সহায়তী, 
কৰিয়াছেন। এজন্য আমি তাহাদিগকে যথাযোগ্য ভক্কিপুর্ণ অভিবাদন, 
সন্্েহ আলিঙ্গন ও 'আশীর্ববাদ- করিতেছি । ধাহারা এই গ্রন্থের সাহায্য 
কল্পে অর্থদাঁন করিয়াছেন, তাহাদের প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করিতেছি । 

এস্থলে আর একটী কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, আমার তৃতীয় 
পুক্র শ্রীমান্‌ সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য ব্যাকরণতীর্থ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কয়েক 
খানি চিত্র অঙ্কিত করিয়! দিয়! পূর্ব্পুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি 
অর্পণ করতঃ আশীর্বাদ ভাঁজন হইয়াছেন । 

পরিশেষে বক্তব্য “এই যে, যে সকল গ্রন্থ ও মহান্ুুভব ব্যক্তিগণের, 
সাহায্যে এই গ্রস্থ প্রকাশিত হইল, ইহাতে কোন অংশে কিছুমাত্র উৎকর্ষ 
থাঁকিলেও তাহার ফল তাহাদেরই লভ্য, আর যে কোন অংশে অপকর্ষ 
ৃষ্ট হইবে, সেজন্য আমার অজ্ঞানতাই সম্পূর্ণদায়ী | 

আমি বঙ্গদেশবাপী ও আমার জ্ঞাতিবর্গের নিকট সবিনয় নিবেদন 
করিতেছি ষে, বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে এই গ্রস্থখানি নির্মিত হইয়াছে। 
সুতরাং ' অভিনব-বস্তদির্ক্ষায়, স্বদেশবাসী বা স্বজাতির প্রতি গ্রীতি 
প্রদর্শনেচ্ছায়, পুপ্যচরিত্র প্রাতঃম্মরণীয় পুর্বপুরুষগণের নাম সন্কীর্তন 


( ৮৮5 ) 


বাসনায়, সাধুসন্াসীগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনেক্ছায় আথবা নিষ্ঠাবান্‌ 
সংসারত্যাগী ত্রাঙ্গণপপ্ডিতের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য, 
তাহার! যেন এই গ্রন্থখানি গ্রহণ করিয়া, দেশীয় অকৃত্রিম বস্ত্র সমাদর 
পূর্বক আঁমীকে উৎসাহিত কয়েন। 


১৩৩৯ সাল 
৮১ নং রাজা নবকৃষ্ণের সীট, বিনীত 
কলিকাতা, ্‌ 
আধ্যবিদ্যালয় | নিমাদনিলা 


'উত্তরায়ণ সংক্রান্তি | 
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সুচনা । 


বৈদেশিক বিগ্ভার পারদর্শী ভারতের আধুনিক মনীধিগণ বলিয়া 
াকেন,-ভাঁরতের ধারাবাহিক কোন ইতিহাস নাই। প্রাচীন আধ্যগণ, 
ইহা! নিতান্ত অনাবন্তকীর ও উপেক্ষণীর মনে করিয়া একটী বিষম ভূল 
করিয়াছেন, এবং অপরিণাঁমদর্শিতার পরিচয় দিঘাছেন। ভারতের 
গৌরব রবি কোন্‌ ভীষণ বিপদন্ধকাররাশিকে পদদলিত করিয়া উদয় গিরি- 
শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কেনই বাঁ সেই দোর্দপুপ্রতাঁপ 
মধ্যাহ্ন গৌরব-মার্তগু অকন্মাৎ পশ্চিম-সাগরে বিলীন হইল, ভারতের 
দুর্ভীগ্য, তাহ! জানিবার কোন উপায় নাই, জগতের ইতিহাস মানুষকে 
অতীতের স্থৃতি জাগাইরা *দের, ভবিষ্যতের কর্তব্যপথ দেখাইয়া দেয়, কিন্ত 
দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতবর্ষ ইতিহাসের অভাবে আপনার গন্তব্য পথ 
নির্ধীরণ করিতে সমর্থ হইতেছে না, ইহা বড়ই পরিতীপের বিষর” ইত্যাদি | 
নিরপেক্ষ ভাঁবে এই সকল কথার আলোচন! করিলে, ইতিহাসের আবশ্তক- 
তাঁর অপলাঁপ করা যার না, ইহা সত্য। কিন্তু এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য 
এই ১ 

১1 .ভাঁবতবর্ষে সংস্কৃত ভাঁষাঁর় বা অন্ত ভাষায় যে সকল ইতিহাস 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে জন্মদিন, মাঁস, বর্ষ এবং পিতা, মাতা, স্ত্রী, 


২ কাশ্তপ-বধশ-ভাস্কর 


পুত্র প্রভৃতির ধারাবাহিক রূপে নাম নির্দেশ ও দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর উল্লেখ 
না থাকায়; যদিও তাহারা ইতিহাসের প্রতিপাদ্য বিষয় সকলকে পরিশ্ফুটভাকে 
ব্যক্ত করিতে পারে নাই, তথাপি তন্থারা রাজনীতি, ধন্নীতি ও সমাজনীতি- 
সন্বন্ধে জ্াাঁতব্য সকল বিষয়ই অবগত হওয়া ষার 

২| কোন আদর্শ-চবিত্র ব্যক্তির উৎকর্ষ ও নিন্দনীর ব্যক্তির অপকর্ষ 
অস্কিত করিতে হইলে, যে সকল বিশেষ বিশেষ কার্য বাঁ ঘটনা উল্লেখ- 
যোগ্য, তাহার সকল উপকরণই এ সকল গ্রন্থে পাঁওরা যায়। এ সকল 
ব্যক্তির সময় নির্দেশাঁদি উৎকর্ষ বাঁ অপকর্ষের অন্ুুমীপক নহে। 

৩। ছুর্দীস্ত দস্ুগণ, রত্বপ্রসবিনী ভারতভূমিকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ 
করিয়া যেরূপ বিপর্যস্ত করিয়াছিল, এবং বাশীকৃত গ্রন্থ অগ্নিতে আহুৃতি 
দিয়া ভারতের যে ক্ষতি করিয়াছিল, তাহাতে এইরূপ কোন গ্রন্থ 
থাকিলেও, তাহা নিশ্যয়ই কৃশানুর উদরসাৎ হইয়াছে । যদি সই 
সময়ে জীর্ণ তালপত্রের কয়েকখানি মাত্র পুস্তক শান্্রজীবী নিঃস্ব 
ব্রাঙ্ষণেবা বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া, অরণ্য বা স্থানাস্তরে আশ্রয় গ্রহণ 
ন1 করিতেন, তাহা হইলে বর্তমানে প্রাচীন গৌরবের চিহ্নমাত্র ও থাঁকিত 
না। সুতরাৎ ভারুতের অনতিক্রমণীর ছরদ্দিনকে স্মরণ করিয়া, এরূপ 
অনুযোগ করা কোন বিবেচকের পক্ষেই সমীচীন নহে । 

৪1 সাধারণতঃ জাতীয় ইতিহাস বা ব্যক্তিবিশেষের জীবন-চরিত 
বে ভাবে লিখিত হয়, তাহা স্বার্থবশে কল্পনাকৌশলে জাতীয় গৌরব এব 
স্বপক্ষের অন্থুকুলমত রক্ষণ করিবার একটা প্রকুষ্ট উপায় মাত্র। যাহাত্র' 
ত্ররূপ গ্রন্থের লেখক, তাহারা দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল গুণাংশেরই 
বর্ণনা! করিয়া থাকেন। ইহাতে প্রকৃত ইতিহাস বা জীবন-চরিত লিখিত 
হয় না। এবং তগ্থারা প্রকৃত শিক্ষাও কোন কালেই হয় না। যদি 
হইত, তাহা! হইলে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানবের বর্তমীন অবস্থা 
সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিত। পৃথিবী অমরাবতী হইত। 


সুচনা ৩ 
৫ | যদি সত্যবাদী ও নিঃস্বার্থ খধিগণের দ্বারা আদর্শ-চরিত্র 
পুরুষের চিত্র অঙ্কিত না হইত, তাহা হইলে রাম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহনীয় 


ও অদ্ভুতকন্ী দেবোপম ব্যক্তিগণের নির্্ল-চরিত্রে আমরা কলঙ্ক-লেশ 
দেখিতে পাইতাঁম ন1। 


৬1 বর্তমান ইতিহাস লেখকগণ একটা জাগতিক নিয়মের অধীনে 
কল্পনার সাহায্যে মানবের রূচিকর ও স্বজাতির গৌরববর্ধক গুণ- 
গ্রামের বর্ণনামূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া, জগতের নিকট নিজেদের কলঙ্ক- 
কালিমাকে কর্পনা-কঞ্চকের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, বর্ণনীয় জাঁতি 
ব! ব্যক্তি বিশেষকে নির্দোষ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। 


৭। স্বজাতি কর্তৃক স্বজাতীয় ব! স্বদেশবাঁসী কর্তৃক স্বদেশের ই তিহীস 
লিখিত হইলে, তাহাতে প্রবল দস্থ্য ও উৎপীড়ককে মহাবীর,গ্রজার সর্বস্ব- 
লুগ্ঠনকারী বাঁজাকে প্রজারঞক, ভাষা-জ্ঞানভীন ব্যক্কিগণকে মহাকবি বাঁ 
পরমপণ্ডিত, সদাচাঁরহীন, নাস্তিক, কৌগীনধারী বা মুণ্ডিতমস্তক ভগ্কে 
মভাতপন্থী বা সিদ্ধপুরুষ, দৌর্জন্যও অত্যাচারের চবমকাঁ্ঠীকে প্রবল 
পরাক্রম বলিয়া প্রতিপাদন করা ভর, এবং ন্তায়সঙ্গত অধিকারে 
দয়ালুতার প্রকট ছায়! দেখা যাঁয়। 


৮। আধুনিক ইতিহাসে নিরন্তর পাঁপকর্থা, সদাচারবিহীন, 
শান্্রদেষী ও স্বার্থপরায়ণ বাক্তিগণকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া স্থাপন করায়, 
জগতের যে কৃত অনিষ্ট হইতেছে, তাহ! কল্পনাও করা যায় না। 

৯ অনুসন্ধান করিলে জানা! যাইবে যে, জাতি, কুল, ধর্ম্মও সমাজ 
্রষ্ট, চবিত্রচীন, বাক্তিগণও তন্তাবাপন্ন স্ৃমতানুবর্তী লিপিকুশল লেখকের 
হাতে পড়িয়া, আদর্শ-পুরুষ বলিয়া কীর্তিত হইতেছেন । 


১০1 .' বাজ! বা রাজপুরুষগণের আন্ুকুলো ও চেষ্টায়ই ইতিহাস 
লিখিত হইয়া থাকে । এদেশের রাজগণের যে কোন ধারাবাহিক 


. কাশ্তপ-বংশ-ভাস্কর 


ইতিহাস ছিল না ইহা কন্পনাও করা যায় না। ভারতের ছুর্ভাগ্য বশতঃ, 
নিরস্তর অস্তঃশক্র ও বহিঃশক্রর আক্রনণে এক একটা রাজবংশের 
উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে সে গুলিও বে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই | বর্তমান কালের ন্যায় মুদ্রাযস্ত্রের সৌলভ্য না! থাকায়, 
তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ পাইতে পারে নাই। 


১১। প্রত্যেক ইতিহাসে জাতিগত, বংশগত, সম্প্রদায়গত, দেশগত ও 
বর্মগত পক্ষপাত, আমর! প্রত্যেক পদবিষ্ঠাসেই দেখিতে পাই । বোধ 
হয়, প্রব্ূপ ইতিহাসের প্রানাণ্য কেহই স্বীকার করিবেন না । 
এরূপ ইতিহাসের প্রাচুর্যেই দেশে তথ্যান্সন্ধানের বিশেষ অন্তরায় 
ঘটিয়াছে। 


১২। ভারতের ইতিহাস মূলক প্রাচীন গ্রন্থ-দমূহে যে সকল আদর্শ 
চরিত্র বা পাপকর্ম৷ পুরুষের বর্ণনা আছে, কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষরে 
বিধি ও নিষেধের চিত্র দ্রেখাইয়া লোকদ্িগকে উপদিষ্ট করাই 
তাহার উদ্দেগ্ত। ভারতীয় প্রাচীননাটক সমূহে ও এরূপ উদ্দেগ্তাই 
পরিস্ফুট রহিয়াছে । স্ুতরাঁৎ উহাতে মাঁস, বর্ষের তারিখ না থাঁকিলেও 
ইতিহাসের উদ্দেশ্ঠ তাহার দ্বারা যেরূপ সিদ্ধ হইতে পারে, বর্তমান 
ইতিহাসে রূপ উদ্দেস্ঠমূলক শিক্ষাপ্রদ কোন বিষয়ুই নাই । কেবল তাহাতে 
রাজনৈতিক চর্চার সাহাধ্য হইতে পারে । 


ইংরেজ রাঁজপুরুবগণ বৈদেশিক হইলেও, তাহাদের গবেধণাও অধ্য- 
বসায়ের ফলে, অনেক অজ্ঞাততত্ব লোক-লোচনের সন্গুখীন হইয়াছে । 
সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অনভিজ্ঞ বৈদেশিকের হাতে, বিদেশের ধর্ম, 
সমাজ ও রাজনীতির আলোচনার ব্হুল ভ্রম প্রমাদ থাঁকিলেও, তাহারা 
বে এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক ও সর্বথা প্রণংসনীয়, সে বিষরে কোঁন সন্দেহ 
নাই। কবি কহলণ রাজতরগ্গিণী গ্রন্থে ব্লিরাছেন-- 


সুচনা € 
প্ল্লাঘ্যঃ স এব গুণবাঁন্‌ রাগ-দ্বেষ-বহিক্কিত|। 
ভূতার্থকথনে যস্য স্থেয়স্তেব সরস্বতী ॥” 


অর্থাৎ,--ষথার্থ বাক্য বলিতে বাগ-দ্বেষশন্য যাহার বাক্যে" স্থিরতা 
লাভ করে, জগতে একমাত্র তিনিই প্রশংসনীয় ও গুণবান্‌ বলিয়া অভিহিত 
হন। 


আমাদের মনে হয়, এই সকল বিবেচনা করিয়া, প্রাচীন পপ্ডিতগণ' 
ত্যর অপলাপ, আত্মশ্লাঘা, বা পরদোষকীর্তনে লেখনীকে কলুষিত 
করিবাঁর ভয়ে, প্রন্ূপ ইতিহাস বা জীবন-চরিত লিখিয়া বান নাই। 
বর্তমানযূগে, নিজকে আদর্শ পুরুষ প্রতিপন্ন করিবার জন্ত অনেক পাপকর্ম্মা 
ব্যক্তি ও নিজের জীবন-চরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন 
মনীধিগণ আত্মশ্লাঘধাকে মহাপাঁপ বলিয়া মনে করিতেন। সত্যবাদী 
খবগণ, নিরপেক্ষ বলিয়া তাহাদের বর্ণনা যে সর্বথা দোষমুক্ত, ইহা 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যদিও পাঠকের কচি জন্মাইবার জন্য 
তাহাতে ও কবিকল্পনার বাহুল্যের অভাব নাই, তথাপি ও তাহাতে 
প্রত তত্ব বুঝিতে বা প্রক্কত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে কোন বাঁধা ঘটে না । 
ভারতের হূর্ভাগ্য, যাহারা ভারতকে, এমন কি সমগ্র পৃথিবীকে 
জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়াছেন, যাহাদের দ্বারা! ভারতবর্ষ গৌরবান্থিত, 
ভারত-বাসীর মধ্যে অনেকেই তাহাদের নাম পর্যস্তও জানে না, বা 
সে বিষয়ে অনুসন্ধান করেন না। 'প্্রত্যুত, হীন-কন্দা ও হীন-চরিত্র 
ব্যক্তিগণের জীবনী ও স্বৃতি-সভার পটহ-নিনাদে ভারতবর্ষের প্রতি 
নগর, গ্রাম ও প্রতিভবনই প্রতিনিয়ত মুখরিত | যে সকল মহা-মনীষি- 
গণের উপদেশীবলী আজিও ভারতের গৌরব পতাকাকে উদ্ভীয়মান 
রাখিয়াছে, কালমাহাক্ম্যে তাহাদেরই অমূল্য গ্রস্থাবলী আজ আহতিরূপে 
হতাশনের তৃপ্ডি সাধন করিতেছে । 


৬ কাশ্তপ-বংশ-ভাসঙ্কর 


যাহা হউক, আমাদের গ্রন্থের প্রকৃত প্রতিপাদ্য “বাঙ্গালী মধুসদন” 
সাধারণের নিকট পরিচিত নহেন। কারণ, তিনি বঙ্গদেশোৎপন্ন হইলেও 
অল্লবয়সেই ৬ কাশীধামে গিয়া দণ্ডী হইয়াছিলেন। স্ুতরাৎ, স্বদেশে 
তাহারণকোঁন কীর্তিকলাপ বা স্বৃতিচিহ্‌ বর্তমান নাই । যিনি বঙ্গের গৌরব, 
ভারতের গৌরব, আজ তাহার পরিচয় জানিতে কাহার না বাসনা হয়? 
যদিও আঁজ তাহার সম্বন্ধে কিছুই বলিবার উপায় নাই, তথাপি অনুসন্ধানে 
যাহা জানা গিয়াছে, আমরা তাহাই আজ পাঠকবর্থকে উপহার দিব। 
আমাদের লিখিত বিবয়ের অনেকগুলিই অতিহ্য প্রমাণের উপর 
নির্ভর করিবে । 

মধূস্ছদন সন্বান্ধ বতগুলি আলোচনা বাহির হইয়াছে, তাহাতে মধুস্থদন 
কোন্‌ দেশীয়, তাহা! আজ পর্যান্তও নিশ্চিতরূপে নিদ্ধারিত হয় নাই । ফোন 
কোন ব্যক্তি তাহাকে পশ্চিম-দেশীয়, কেহ কেহ বা দার্ষিণাত্য বলিব! 
মনে করেন। বো্বে হইতে প্রকাশিত একখানি ইংরেজী ক:গজে 
কিছুদিন পুর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল যে,-“কোঁন সমালোচক লিখিরাছেন 
»মধুস্থদন মাঁধবপাশার সভাপঞ্ডিত ছিলেন। একথা বিশ্বাস যোগ্য 
নহে। কারণ, ইতিহাসে “মাধব পাশা” নামক কোন বাঞ্জার নাম 
পাওয়া যায় না” ইত্যাদি | 

এইরূপ সমালোচনা দেখিয়া আমরা বিষ্সিত হইয়াছি। যাহা হউক, 
বহুদিন হইতে মধুস্দন সহন্ধে নানী প্রকার তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিলেও, 
উক্ত লিখিত বিষয়টা বিশেষরূপে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । 
আমাদের একান্তিক কাঁমনায় সর্বমঙ্গলময়, সর্বকামনা প্রপুরক ৮ভগবান্‌ 
মধুস্দনের প্রেরণায়ই বেন উৎসাহিত হইরা, প্রস্তত বিষয়ের অনেক 
উপাদান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি । এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া, আমর! 
প্রতিমূছর্তেই করুণাময়ের অপার করুণার পরিচয় পাইয়াছি। যিনি 
কল্পনামাত্রেই মানবের সকল কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন, সেই নিষ্ষাম, 


শ্যচনা ণ 


পরিপূর্ণ জ্ঞান-শক্তিসম্পন্ন পরমাত্মার প্রেরণায় যে আমাদের সাফল্য 
লাভ ঘটিবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে। যদিও আমাদের এই উদ্ভম 
অধুস্দনের গুণাবলীর একাংশও প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে না, ইহা! 
নিশ্চিত সত্য, তথাপি বংশ-পরম্পরায় ও আচার্যয-পরম্পরায় প্রচলিত 
কিৎ্বদন্তী গুলিও কালক্রধে লুপ্ত হইবার আশঙ্কায় এই বালচাপলো 
উদ্যুক্ত হইয়াছি। 


বস্ততঃ, এই জীবন চরিত লিখিতে প্রবুত্ত হওয়ায়, আমাদের যঙ্জে্ 
স্বার্থ আছে। যদিও বর্ণনীয় বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র শক্তি বা অভিজ্ঞত! 
নাই, তথাপি আমরা বাহাদের বংশধর, সেই পরম দৈবত, মহষিকল্প 
মহাপুরুবগণের সম্বন্ধে যতটুক আলোচনা করিতে পারিব, তাহাতেই 
আমাদের লেখনীর সার্থকতা দেহের পবিত্রতা ও হৃদয়ের নির্মলতা সম্পাদিত 
হইবে, ইহা আমাদের ছুরীরোহিণী বাসন! । 

কোন ব্যক্তির জীবনচরিত লিখিতে হইলে, তাহার পুর্ববপুরুবগণের 
বাসস্থান ও পরিচর. উৎ্কর্ষাপকর্ষ, নিজের জন্মস্থান এবৎ বংশের গুরুত্ব, 
লঘুত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিতে হয়। সুতরাধ্, আমর! ক্রমে 
সংক্ষেপে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়৷ প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ 
করিব । 

এখানে একটী কথা সহৃদয় পাঠকবর্গকে পূর্বেই জানাইয়া রাখিতেছি 
যে, অনেকেই মনে করিবেন “সাগরৎ গন্ভকাঁমন্ত হিমবদ গমনোঁপমংশ 
অর্থাৎ, দক্ষিণ মহাসাগরে গমনাভিলাষুক ব্যক্তির পক্ষে উত্তরাভিমুখী 
হিমালয়ের দিকে গনন করা যেমন উদ্দেম্ত সিদ্ধির প্রতিকূল, সেইরূপ এই 
গ্রন্থে নানাপ্রকার অপ্রাসঙ্গিক এবং অবাস্তর কথার আলোচনাও বর্ণনীক়্ 
বিষয়ের সহিত সম্বন্ধশন্য ও অননুকুল। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, 
'লেখনীকৈ বিশেষ সংযত করিয়া অতি সংক্ষিণ্ত-ভাবে দেশ, সমাজ ও বং 


৮ কাশ্ঠপ-বংশ-ভাস্কর 


সম্বন্ধে সাধারণের অভিজ্ঞতালাভও ইহার একটা উদ্দেশ্ত । এই সকল: 
অবাস্তর বিষয়ের আলোচনা অনুপযোগী হইলেও, ইহা! ঘে বর্ণনীয় বিষয়ের 
সর্ববিধ নির্দোষত! প্রমাণ করিয়া উৎকর্ষ সাধন করিবে, সেবিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই । 

ইহার সহিত একটী বংশাবলী তালিকাও প্রদত্ত হইয়াছে! ইহাতে 
পুণ্যশ্লোক “৬মধুস্ছদনের” পরিচয় সহজেই পাওয়া যাইবে। যেসকল 
বুংশাবলী তালিক ছাপা হইয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণ ও অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ। 
বিশেষতঃ, এই কার্যে হস্তক্ষেপ করায়, আমাদের একটী বিশেষ স্বার্থও 
আছে। যাহারা সম্পদে অনুগ্রহ-প্রার্থী ও ভোজনেই পরিতুষ্ট, বিপদে 
পরম বন্ধু, যাহারা বিরুদ্ধাচরণ করিলেও  অশৌচ-সম্বন্ধ ত্যাগ 
করিতে পারেন না, সেই একরক্ত-মাংস সম্তৃত পরমমিত্র বিপদ বন্ধু 
জ্ঞাতিগণের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া রলনার পবিত্রতা সম্পাদন ও 
বংশতালিকা প্রস্তত করিয়া বংশের গৌরব বুদ্ধি করিব, তাহাদের 
নাম অঙ্কিত করিয়া লেখনীকে চৰিতার্থ করিব। তাহাদের পবিত্র 
কীত্তি স্মরণ করিয় হৃদয়কে নির্মল করিব। পবিত্র বংশদস্তৃত বলিয়া 
নিজকে পাত্র মনে করিয়া আনন্দিত হইব। ইহা অপেক্ষা 
আর শ্লাঘনীয় বিষয় কি হইতে পারে ? তাহাদিগকে দিতে পারিলে 
“জ্ঞাতিভ্যো দত্ত মক্ষয়ংত হইবে। যাহার জ্ঞাক্তি নাই, বন্ধু বান্ধব নাই, 
নেব্যক্তি সমাজে অত্যন্ত হেয়। তাহার কন্তা বিবাহ করিতেও শাস্ত্রে 
নিষেধ আছে । যথা 


“পিতা ন জ্ঞায়তে যস্যা। ন ভ্রাতা ন চ বান্ধবঃ | 
নোপযচ্ছেত্ত, তাং কম্যাঁং ধঙ্দ্লোপভয়াঘ,ধঃ” ॥ 


প্রাচীন আচার্য্যগণের রীতি, নীতি, বংশপরম্পরা-প্রসিদ্ধ কুলাচার 


সুচনা 7 ই 


বং উপাসনাদি কর্মপ্রণালী, জ্ঞাতিগণের নিকট হইতেই পরিজ্ঞাত হওয়া: 
যায়। স্কানে বালখিল্যখণ্ডে উক্ত হইয়াছে_ 
“ম্বজ্ভঞাতীয়ো বরো মুরখখো নচান্যো বেদপারগঃ ৮) ॥ 
*“সোম-সংস্কীর-সন্বন্ধং শ্রান্ধং শাস্তিক মেঝবচ। 
জ্ভীতিভিঃ সহ কর্তব্য মন্যথা নিষ্ষলং ভবে ॥”” ইত্যাদি 
অর্থাৎ,--সোমযাগ, সংস্কারাদি কার্ধ্য, শ্রাদ্ধ, শাস্তিকর্ধ প্রভৃতি জ্ঞাতির' 
সহিত করিবে, নচৈৎ নিক্ষল হইখে । জ্ঞাতি মূর্খ হইলেও বরং ভাল, অন 
ব্যক্তি বেদপরারণ হইলেও ভাল নহে। নিকটবন্তাঁ জ্ঞাতি পরিত্যাগ 
করিয়া, দূরবর্তী জ্ঞাতি ভোজন করানও শাস্ত্র নিবিদ্ধ। 
এই সকল কারণে আজ পর্যন্তও আমাদের দেশে, শাঁ্ধাদি ক্রিয়ে'প- 
লক্ষে জ্ঞাতিগণকে মিলাইবার জন্য লোকে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকে! 


“বংশ পরম্পরা প্রাপ্তং কর্তব্যং নীতিমার্গত2 | 
আঁচারে ব্যবহারে চ প্রায়শ্চিন্তে বিশেষতঃ । 
জ্ঞাত্বা জ্ঞাতিবিবেকঞ্চ দ্বিজঃ পুজ্যত্ব মহতি ॥” 
অর্থাৎ,_আচার, ব্যবহার ও প্রীয়শ্চিতাদি কার্য্য বংশপরম্পরা ক্রমে 
অনুষ্ঠিত রীতি অনুসারে সম্পন্ন করিবে । যে ব্রাহ্মণ জ্ঞাতিবিষয়ে বিশেষ 
তত্ব অবগত আছেন, তিনি পুঞ্জনীয় হইয়া থাকেন । 
সহ্যাদ্রিখঙ্ডে- 
“কাহং কোঁঙহং কুলং কিং মে সম্বন্ধঃ কীদৃশে! মম । 
স্বন্বধন্মো ন লুপ্যেত হ্যেবং সঞ্চিস্তয়েছুধঠ” 
অর্থাৎ, আমি কোথায় ছিলাম, আমি কে? আমার বংশ কি? 


আমার সম্বন্ধ কিরূপ, আমার বংশানুক্রমে আচরিত ধর্ম যেন লুপ্ত নাহয়। 
পত্ডিতগণ সর্বদাই ইহা চিন্তা করিবেন । 


১৬ কাশ্ঠাপ-বংশ-ভাঙ্কর 
পাতাঁলখণ্ডে-- 


“আত্মনো জ্ঞাতিবৃত্তান্তং যো ন জানাতি সশ্পুমান্‌। 
জ্ঞাতীনাং সমবায়ার্থং পৃষ্টঃ সন্ম.কতীং ব্রজেত” । 
“শ্বিজ্ঞাতি-পুর্ববজানাঁং যে! ন বিজানাতি সন্তবং | 

স ভবেৎ পুংশ্চলীপুজ্রসদৃশঃ পিত্রবেদকঃ ॥% 


& সকল বচনের তাৎপর্য এই যে; যে সৎপুরুষ নিজের জ্ঞাতিগণের 
বৃস্তাস্ত অবগত নহে, জ্ঞাতিগণের মিলনের জন্য জিজ্ঞাসিত হইলে, সে 
“বোবা” হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি নিঙ্গ জ্ঞাতির পূর্বব পুরুষদিগের উৎপত্তির 
বিষয় অবগত নহে, সে পিতার মর্ধ্যাদা হানিকর বেশ্তাপুজ সদৃশ | 


এই সকল প্রমাণের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞীতি-তত্ত অবগত 
হওয়া নিতান্ত আবশ্তক। সুতরাং আমার এই প্রয়াস কোন প্রক1ঝ়েই 
নিন্দনীয় বা উপেক্ষণীয় নহে। 


জ্ঞতিগণের নহত্ব আর কি কীর্তন করিব. বাছা! পুভ্রের নিকট আশ 
করা যার না, তাহ! জ্ঞাতিগণ আগ্রহের সঠিত অগ্লানবদনে দান করিয়া 
থাকেন । স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া 'ষে চাম্মাকৎ কুলে জাতাঃ” বলিয়া, পরলোক- 
গত জ্ঞাতিগণকে উদ্ধার ও পরিতৃপ্ত করিতে জ্ঞাতিগণ ভিন্ন আর কে সমর্থ 
হয়? আমি আশাকার, আমার জ্ঞাতিগণ থেন বিশেবরূপে জ্ঞাতি-ৃততাস্ত 
অবগত হইয়া শান্কোক্ত দোবরাশি হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। 


উৎপত্তিপ্রকরণ । 


্রক্ধার দক্ষিণ অস্গুষ্ঠ হইতে দক্ষপ্রজাপতির জন্ম হয়। বাম অঙ্গুষ্ঠ 
হইতে প্রস্থতির উৎপত্তি হয় । দক্ষের ওঁরসে প্রস্থতির গর্ভে £১টা কন্তা 
জন্মে।* তাহাদের মর্ধে) প্রথমে কীত্তি প্রভৃতি ১০টা কণ্তার ধর্মের সহিত, 
মশ্বিনী প্রভৃতি ২৭টার চন্দ্রের সহিত, অদিতি, দিতি, দন, কালা, দনাযু, 
“সিংহিকা, ক্রোঁধা, শ্রধা প্রৌধা), বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও ক্র 
নামক ১৩টী কন্যার মহর্ষি কণ্তপের সহিত, + সর্ধকনিষ্ঠা “সতী” নামক 
কন্ঠার মহাদেবের সহিত বিবাহ হয় | 

মহর্ষি মরীচির পুর কশ্তপের রসে অদিতির গর্ভে আদিত্যগণ, 
দিতির গর্ভে দৈত্যগণ, দন্তুর গর্ভে দাঁনবগণ, কালা ও দনায়ুর গর্ভে 
অস্তথরগণ, বিনতার গর্ভে অরুণ ও গরুড, কপিলার গর্ভে গন্ধবর্ব ও অগ্রো- 
গণ, কক্রর গর্ভে অষ্টনাগগণ, মুনির গর্ভে সর্পগণ, এবং শ্রধা প্রভৃতির গর্ভে 
অসংখ্য স্থুরাজুবগন জন্মগ্রহণ করেন | 


মহর্ষি অন্রির ওরসে অনস্থরার গর্ভে অনেক খবি জন্মগ্রহণ করেন । 
মহর্ষি অঙ্গিরার ওরসে শ্রধার গর্ভে দেবগুরু বৃহস্পতি ও উতথ্য জন্মগ্রহণ 
করেন । বুহস্পতির পুর ভরদ্বাজ। 
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*. মহাভাহুতে ৬১ অধ্যায়ে? পুস্তক ভেদে ৬৩, ৬৬ ও ৬৭ অধ্যায়ে. 
“দক্ষবৃজায়তালুষ্টাদ্দক্ষিণাদ ভগবান্‌ খষিঃ। ব্রঙ্গণঃ পৃথিবীপাল ! শাস্তাস্মা হ্থমহাতপাঃ ॥ 
১৯।  “বামাদজায়তাহুষ্ঠাদ্ভার্/া তন্য মহাত্নঃ। তস্তাং পঞ্কাশতং কন্তা:ং স 
এবাজনয়মুনিঃ ॥১১1 

1 “প্দদৌ স্‌ দ্রশ ধন্টায় সপ্তবিংশতি মিশবে | দিব্যেন বিধিন| রাজন? কগ্যপায় 
ত্রয়োদশ” 1১৩।॥ ৬৫তমাধ্যায়ে _ “অর্দিতি দিতিদনুঃ কাল! দনাযুঃ সিংহিক। তথ! । ক্রোধ 
প্রাধাচ বিশ্বাচ বিনত| কপিলা মুনিঃ ॥ ১২। কক্রশ্চ মনুজব্ীত্র ! দক্ষকন্যে চ ভারত ! 
-এতাঁসাং বীর্য্যসম্পন্নং পুত্রপৌজ্রমনস্তকং” ॥১৩| মহাভারতে ৫*টী কন্যার নাম পাঁওয়। যাঁয়। 


এ ৯৭৮৮৮ শ্পাপি নি শশা শান তা পা সস্স্প্পপিল 





১২ কাশহ্াপ-বধ্শ ভাক্কর 


মহর্ষি পুলস্ত্য হইতে রাক্ষস, বানর, যক্ষ প্রভৃতির জন্ম হয়। মহর্ষি 
পুলহ হইতে সিংহ, ব্যাপ্র, তল্ন্‌ক প্রত্থতির উৎপত্তি হয়। মহর্ষি ক্রতু হইতে 
অনুষ্ঠ প্রমাণ ১০০০* দশ হাজার বালখিল্য মুনিগণের জন্ম হয়। মহর্ষি 
বশিষ্ঠের ওঁরসে অরুন্ধতীর গর্ভে শক্তি, তৎপুল্র পরাশর ও তৎপুত্র ব্যাসমুনি 
জন্ম গ্রহণ করেন। 


বরুণের যজ্জে ব্রহ্মার হৃৎপদ্ম হইতে ভৃগুমুনির উৎপত্তি হয়। তৃগুমু্ন 
কম্তপের কন্তা পুলোমাকে বিবাহ করেন ॥ তাহার গর্ভে চ্যবন, তৎপুত্র 
ও্বব, তৎপুত্র খচীক, তৎপুজ জমদগ্নি ও তৎপুজ পরশুরাম | ওক হইতে 
অন্থন্ত্রীর গর্ভে ভ্রমতি, তৎপুত্র রুরু, তৎপুত্র শুনক ও তৎপুত্র শৌনকের, 
জন্ম হয়। 


জন্বদীপ ও তনন্তর্গত বর্ষ-সমূহ। 


প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে পৃথিবীকে সপ্তদ্বীপা বল! হইয়াছে । মহাকবি 
শ্রীহ্য, নৈষধ-চরিতে (১) এবং মহাকবি কালিদাস, রঘুবংশে (২) অষ্টাদশ-. 
্বীপের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু নাম নির্দেশ করেন নাই । যাহা হউক, 
আমর! জন্ব,ছ্গীপের পরিচয় প্রসঙ্গে প্রধানতঃ সাতটা দ্বীপেরই পরিচয় দিব। 
'শাস্্গ্রন্থ মতে নিম্নোক্ত সপ্তদ্বীপ--লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি দুগ্ধ ও জঙ্গস 
এই সপ্ত সমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত, স্থৃতরাৎ ছ্বীপ সমূহের মধ্যে যে সপ্তদ্বীপই 
প্রধান, সে বিষয়ে কোঁন সন্দেহ নাই । সেই সপ্দ্ধীপের পরিচয় এই ; 
মভালিঙ্লেশ্বর তন্্রে শিব-শতনাম স্তোত্রে এই কয়টা দ্বীপের নাম পাওয়া 
ষায়। যথা-- 


জন্ুদ্বীপ ( শিব--জগৎকর্তা ) 
শাকদীপ (* _চতুভূজ ) 
কুশছ্বীপ (৮ -কপদর্শন ) 
ক্রৌঞ্চদ্বীপ (৮ --কপালভৃৎ ) 
মৃণিদ্বীপ (৮ -_মীননাথ ) 
প্রক্ষদ্বীপ (৮ -_শশিধর ) 
পুফরদীপ (৮ --পুরুষোত্তম ) 


এই সপ্তদ্বীপে বে সকল অনাদি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহাদের 
নাম লিখিত হইল । পত্রী সকল শিবলিঙ্গের অধিষ্ঠান ভূমিদ্বারা, সেই সেই 
দ্বীপের পরিচর লওয়ার চেষ্টা করিলে, বোধহয় প্রতিহাসিকগণের মতত- 
বিরোধের সমাধান হইতে পারে । 


1 “সপ্তদ্বীপ| বহুন্ধর1” । “সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী” ইত্যাদি। (১) “নব-দয়-্বীপপৃগ., 
লায়শ্রিয়াম্‌।  নৈষধ ১সর্গ। (২) “অষ্টাদশদ্বীপ-নিখাতযুপঃ৮ | রঘু। 


১৪ কাশ্তপ-বংশ-ভাস্কর 
সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে এইরূপ পরিচয় পাওয়া খাঁয়-_ 


“ভূমেরদ্ধং ক্ষারসিন্ধোরুদক্স্থং জন্ুদ্বীপং প্রান্থরাচীধ্যবর্ধ্যাঃ | 
অর্দেহন্যস্মিন্‌ দ্বীপষট্কন্ত যাম্যে ক্ষার-ক্ষীরাগ্ধন্বুধীনাং নিবেশ2॥ 
শাকং ততঃ শাল্সলমত্র কৌশং, ক্রৌঞ্চঞ্চ গোঁমেদক-পুক্ধরে চ। 
য়োদ্বয়োরন্তর মেকমেকং সমুদ্রয়োদ্থীপ মুদীহরন্তি” ॥ 

এইমতে প্রধানতঃ ৬ ছয়টা দ্বীপের কথা উল্লিখিত আছে । 

কর্ণেল উইলফোর্ডের মতে সপ্তদ্বীপের পরিচয়-__ 
জন্বুদ্বীপ-- ভাঁরতবর্ষ ৷ 
শাকদ্বীপ--ইংলও, স্কটলও, এবং ওয়েলদ্‌। 
কশদ্বীপ--কাম্পিয়ান সাগরও পারস্ত উপসাঁগরের নিকটবর্তী দেশ সমূহ । 
ক্রৌঞ্চদ্বীপ--জান্ম্মান্‌ প্রদেশ 
শান্মলিদ্বীপ--বাপ্টিক ও আ্রিয়াটিক সাগরের নিকটবর্তী দেশ সমূহ 
প্রক্ষদ্বীপ--এসিয়ার উত্তর ভাগ, ও আমেরিকা মহাদেশ । 
পুক্করদ্বীপ--আয়ল । 

পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাস ভাষ্যে “প্রক্ষদ্বীপের” পরিবর্তে মাঁগধদ্বীপের 
উল্লেখ আছে । পূর্বোক্ত মহালিঙ্গেশ্বর তস্ত্রে “শাল্সলি দ্বীপের” পরিবর্তে 
“মণিদ্বীপের” উল্লেখ আছে। 

পৃথিবীর ইতিহাসকারের মতে__ 

জদ্থৃবীপ--এসিয়া 
শাকদ্বীপ--ইউরোপ। 
কুশদ্বীপ--ওশেনিয়।। 
তরৌন্চদ্বীপ__আকফ্রিকা । 
শাল্সলিদ্বীপ-_-দক্ষিণমেরুর নিকটবর্তী দেশসমূহ এবৎ অষ্ট্রেলিয়া), 


জন্বত্বীপ ও তন বর্ষ-সমূহ ১ 


প্রক্ষদ্বীপ--দক্ষিণ আমেরিকা | 
পুঙ্করদ্বীপ-_ আমেরিকা] । 


পুরাণ শাস্ত্রে এইসকল দ্বীপের এইরূপ পরিচয় বর্ণিত. 
আছে । যথা 


১। প্রক্ষদ্বীপ-_-এখানে একটী প্রকাণ্ড হিরগার প্রক্ষ)ক্ষ আছে। 
তাহার নামেই ইচার নাম প্রক্ষদ্বীপ হইয়াছে । এইরূপ নামকরণ অন্যান, 
দ্বীপের সম্বন্ধে ও অবগত হইবে | 


তিয়ব্রত পুত্র ইঞ্সজিহব এই দ্বীপের অধিপতি । ইহাতে ৭ট্রী বর্ষ 
আছে । যথা--শিব, বয়স, সুভদ্র, সমস্ত, ক্ষেম, অমৃত, অভয় । এই ওটা 
বর্ষে ৭টী পর্বত ও ৭টী নদী আছে। পর্বত-মণিকুট, বজ্কুট, ইন্দরসোম,. 
জ্োতিম্মান্‌, স্বর্ণ, হিরণা্ীব, মেঘমাল। নদী-_অরুণা, হৃবলা, আঙ্গিরসী,. 
সাবিত্রী, স্প্রভাতা, খতগ্তরা, সত্যন্ররা | 

২। শাল্মলিদ্বীপ- _প্রিয়বহপুলর যজ্ঞবাহু ইহার অধিপতি। 
ইছাঁতেও ৭টী বর্ষ আছে। বথা-জুরে'চন, সৌমনম্ত, রমণ্ক, দেববন্হ, 
পরিভদ্র, আপ্যায়ন, অভিজ্ঞাত | ৭টী বর্ষে ৭টা পর্বত ও ৭টী নদী আছে। 
পর্বত--স্থরথ, শতশুঙ্গ, বামদের, কুন্দ, কুমুদ, পুষ্পবর্ষ, সহত্রশ্রুতি ।- 
নদী---অনুমতী, সিনীবালী, সরম্বতী, কুহ্‌, রজনী, নন্দা, রাঁকা। 

৩1 কৃশদ্বীপ-_প্রিয়ব্রতপুক্র হিরণ্যরেতা ইহার অধিপত্তি। 
ইহাতে ৭টী বর্ষ--পুক্রদিগের নামে বিখ্যাত 1 যথাঁ--বস্ু,বস্থদান, দ়্ারুচি,. 
নাভিগুপ্ত, সত্যব্রত, বিপ্র, বামদেব। সীমাপর্বত- বক্র, (শ্র) চতুঃশ্ঙ্গ, 
কপিল, চিত্রকুট, দেবানীক, উর্দরোকা, দ্রবিণ। ৭টী নদী--রসকুল্যা, 
মধুকুল্যা, মিত্রবিন্দা, শ্রুতবিন্দা, দেবগর্ভী, দ্ব তচাতা, মন্ত্রমালা । 


৪1 ক্রৌঞ্চদ্বীপ-_-প্রয়ব্রতপুত্র স্বপৃষ্ঠ ইহার অধিপতি । 


১৬ কাশ্তপ বংশ-ভাস্বর 

ইহাতে ৭টা বর্ষ--পুক্রদিগের নামে বিখ্যাত। বখা-আত্মা, মধুরুহ, 
মেঘপৃষ্ঠ, স্থুধামা, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতার্ণ, বনস্পতি। পট পর্ধত-_ 
শুরু, বর্ধমান, ভোজন, উপবর্থণ, নন্দ, নন্দন, সর্বতোভদ্র । ৭টী নদী-_ 
অতয়া, অমৃতৌঘা, আর্ধ্যকা, তীর্থবতী, রূপবতী, পবিভ্রবততী, শুক্লা । 

৫1 শাকদ্বীপ-প্রিক্বব্রততনয় মেধাতিথি ইহার অধিপতি। 
ইহাতে ৭টী বর্ষ পুক্রদিগের নামে বিখ্যাত। যথা-_পুরোজব, মনোজব, 
স্বেপমান, ধুত্রানীক, চিত্ররেফ, বহুরূপ, বিশ্বাধার। ৭টী পর্বত--ঈশান, 
উররশূঙ্গ, বলভদ্র, শতকেশর, সহস্রআোতা, দেবপাঁল, মহানস । ৭টী নদী-_- 
অনঘা, আযুর্দা, উভয়স্পৃষ্টি, অপরাজিতা, পঞ্চপদী, মহসক্রতি, নিজধতি । 

৬। পুষ্করদ্বীপ-_প্রিয়ব্রতপুত্র বীতিহোত্র ইহার অধিপতি। 
অযুত যোজন বিস্তৃত মানসোত্তর পর্ধত-_পূর্বব ও পশ্চিম বর্ষের সীমান্বরূপ । 
রমণক ও ধাবক পুজদ্য় বর্ষপতি । 

শ্রীমদ্‌ ভাগবতে এই সকল দ্বীপ সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। গৌরব- 
ভয়ে সে সকল লিখিত হইল না। 

৭। জন্বুদ্বীপ_প্রিরব্রত পুন্র আম্মীধু ইহার অধিপতি। এই 
হ্বীপে একটী প্রকাণ্ড জব্ুবুক্ষ আছে। সেই জন্বুফলের রস ভূমিতে 
যুক্ত হইয়! জান্বুনদ বা স্ুুবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে*। এই দ্বীপের বিশেষ 
বিবরণ পরে বর্ণিত হইবে | 

মার্কণ্ডেয় পুরাণে এ বিষয়ে এইরূপ বর্ণিত আছে । বথা-- 

“প্রিয়ুররতোহভ্যধিঞ্চত্তান্‌ সপ্ত সপ্তন্থ পার্থিবান্‌। 
দ্বীপেষু তেষু ধর্ম্েণ দ্বীপাংস্তাংশ্ নিবোধ মে ॥ 
জন্বুদ্বীপে তথামীব্রং রাঁজানং কৃতবান্‌ পিতা । 

প্রক্ষদ্বীপেশ্বরশ্চাপি তেন মেধাতিথিঃ কৃতঃ ॥ 


জ্ুস্বীপ ও তদস্ত্দত বর্ধ-সমূহ ১% 


শালালে তু বপুম্ন্তং জ্যোতিগ্মস্তং কুশীহবয়ে | 
কৌঞ্চদ্বীপে ছ্যতিমন্তং হব্যং শাকাহবয়ে স্ৃতম্‌। 
পু্ষরাধিপতিঞ্েব সবনং কৃতবান্‌ স্থুতম্‌॥” ইত্যাদি । 
পাতগ্জল-দর্শনের ব্যাসভাষ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ-_ 
স্থমেকর দক্ষিণপার্্ে জদ্ু্দীগ 1 উত্তরদিকে দ্বিসহআ্রযৌজন বিস্তার 
নীল ও শ্বেতশৃলবুক্ত পর্বত । ইহার মধ্যে রমণক, হিরপ্নয় ও উত্তর- 
কুরু নামক তিনটি বর্ষ আছে। তাঁহাদের বিস্তার নম্ব নয় সহঙস্ 
যোজন । দক্ষিণে দ্বিসহস্র যোজন বিস্তার নিষধ, হেমকুট ও হিমশৈল। 
তাহাদের মধ্যে নয় নয় সহজ যোজন বিস্তার হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ, ও 
ভারতবর্ষ নামক তিনটি বর্ষ আছে। পূর্বদিকে মাল্যবান্‌ পর্য্যন্ত ভদ্রাশ্ব 
এবৎ পশ্চিমে গন্ধমীদন পর্যন্ত কেতুমাল। তাহার মধ্যে ইলাবুত-বর্ষ। 
জন্ুদীপের পরিমাণ (ব্যাস ) শত-সহআ্ ফোজন। তাহা সুমেরুর চতুর্দিকে 
পঞ্চাশ-সহত্র যোজন ব্যুঢ় । ইহা লব্ণ সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত। তাহার পরে 
ক্রমশঃ শাক, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাল্সল, মাঁগধ ও পুক্করদ্বীপ। প্রত্যেকে এক 
একটা সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত । 
মহাভারতের মতে-_ভারতবর্ষ, হৈমবতবর্ষ, হরিবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, 
কেতুমালবর্ষ, উত্তর কুরুবর্ষ, শ্বেতবর্ষ, হৈরণ্যকবর্ষ, প্রীরাবতবর্ষ, ইলাবুতবর্ষ, 
রমণকবর্ষ ও হিরপুয়বর্ষ, এই ১২টা বর্ষ জন্ুদ্বীপের অন্তর্গত । 
পদ্মপুরাঁণে নয়টা বর্ষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা 
ভারতবর্ষ, কিম্পুরুববর্ষ, হবিবর্ষ, কুরুবর্ষ, হিরণুয়বর্ষ, রম্যকবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, 
কেতুমালবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ। বোধ হয়, এই পুরাণের মতে শ্বেতবর্ষ ও 
রমণকবর্ষ এক, হৈরণ্যকবর্ষ ও হিরগ্য়বর্ষ এক, এবং এীরাবতবর্ষ ও 
ইলাবৃতবর্ষকে এক বলিয়া ৯টী বর্ষ বলা হইয়াছে। 
জন্ুদ্বীপের অন্তর্গত আটটা উপদ্বীপ আছে। পদ্মপুরাণে ভূমিখ্ডে 


১৮ কাশ্রুপ-বংশনভাঙ্কর 


এইরূপ উল্লিখিত আছে-__স্বর্ণপ্রস্থ, চন্দ্রশাক, সিংহল, আবর্তন, পাঁঞ্জজন্য, 
মন্দহরিণ, রমণক ও লঙ্কা । 

পদ্মপুরাণের মতে _ পূর্বোক্ত দ্বীপ সকলের মধ্যে জম্ৃদ্বীপ নয় 
ভাঁগে নয় বর্ষে বিভক্ত । তন্মধ্যে ভারতবর্ষ ভিন্ন ৮টা বর্ষ, সিদ্ধ, চার্ণ, 
গন্ধর্ব ও অগ্মরোগণ সেবিত, দ্বর্গীগত ব্যক্তিগণের পুণা শেষোঁপভোগের 
শ্বান এবং জরামরণ বজিত ও ভূঙ্বর্গ নামে খ্যাত। একনীত্র ভারতবর্ষই 

-কুর্ক্ষেত্র | পন্মপুরাবে উক্ত হইয়াছে 

“অন্যানি যানি বর্ষাণি ভূমি-স্বর্গানি তানি বৈ। 

ভাঁরতে বিহিতং কন্ধ যাঁগধ্যানাদি-লক্ষণম্‌ ॥% 

ভাঁরতবর্ষ ভিন্ন ৮টা বর্ষেই পুরুষের অন্যুন ১০০০* দশহাঁজার বত্সর' 

পরমাধুর কাঁল | সে স্থানের পুরুবগণ দেবকল্প এবং দৃঢ়কায়, অধুতহস্তীর 
বলবিশিষ্ট) সর্ধদা আনন্দময় ও আমোদ নিরত। এই সকল বষে 
দেবগণ নিজ নিজ গণের সহিত সন্ত্রীক ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া থাকেন । 
ব্র্ষগুলির পরিচয় ষথা-_ 

১। ইলাবৃতবর্- এখানে নাঁরারণ সঙ্কর্ষণ-সুর্তিতে আবিভূতি 1 
তথায় ভগবান্‌ শিব, ভবানীর অনুগত সহঅ-অবরুদ স্ত্রীগণ পরিকৃত হইয়া 
ধানযোগে সেই সন্বর্ষণ-ূর্তির উপাসন! বা স্তব করিরা থাকেন । 

২। ভদ্রীশ্ববর্ষ--এখানে বর্ষপতি ধর্মুপুজ ভদ্রশ্রবা তত্রত্য 
কুলপতি পুরুষগণের সভিত পরম সমাধি দ্বারা ভগবান নারায়ণের 
হয়শীর্ষ-মৃত্তির সাঁন্সিধা উপলব্ধি করতঃ স্তব করিয়া থাকেন । 

৩। কেতুমীলবর্---এখানে ভগবান নারায়ণ লক্মী-দেবীর 
গ্লীতির নিমিত্ত কামদেবরূপে বিরাঁজমীন। লক্মীদেবী সংবতৎসরের 
রাত্রিকালে গ্রজাপতি-ছুতিতৃগণে পরিবুত হইয়া এবং দিবাভাঁগেই প্র 
'দুহিতুগণের পতি সমূহের সঙ্গে সমাধিযোগে ভগবানের সেই কমনীয়-মৃত্তির 
উপাসনা করিয়া থাকেন । 


জনুদ্বীপ ও তদন্তর্গত বর্ষ-সমূহ ১৯ 


৪1 রম্যকবর্ষ--এখানে ভগবান্‌ মৎস্তমুস্তিতে প্রকাশ পাইয়াছেন। 
তথায় বর্ষাধিপতি মন্গু, ভক্তিযোগে মৎ্শ্তর্ূগী নারায়ণের উপাসন! 
করিতেছেন । 

৫1  হিরগ্াযবর্ষ_এখানে ভগবান্‌ নারায়ণ কুণ্ধরূপ ধারণ করিয়া 
অবস্থিত। পিতৃগণের অধিপতি অর্ধ্যমা, এই স্থানের পুরুয়গণের বহি 
সেই কৃন্্-মুত্ির উপাঁসন1 করেন । 

৬। কুরুবর্ষ-এখানে ভগবাঁন্‌ বরাহরূপে অবস্থিত আছেন” 
ভূমিদেবী তত্রত্য পুরুষগণের সহিত সেই মুষ্তির উপাঁসনা করেন । 

৭1 হরিবর্ষ--এখানে ভগবান্‌ নারায়ণ নৃসিংহরূপে বিরাজমান । 
দৈত্যকুলতিলক প্রহুলাদ, তত্রত্য পুরুষগণের সহিত প্র মুস্তির উপাঁসন! 
করিতেছেন । 

৮1 কিম্পুরুষবর্ধ_-এখানে ভগবান্‌ নারায়ণ রামরূপে 
বিরাজমান । এ স্থানের পুরুষগণের সভিত পরমভক্ত হনুমান, তরী মৃগ্তিক 
উপাসনার নিরত আছেন । 

৯1 ভারতবর্ষ এইটী কন্ধস্থান, ভগবানের নানাবিধ 
অবতার ও ভাগব্তী লীলায় পরিপুর্ণ। অসংখ্য তীর্থক্ষেত্র ও 
সিদ্ধক্ষেত্র বিরাঁজিত।, প্রমধষি ও সাধ্কদিগের অনুপম রমণীয় 
স্তান। এই বর্ষে ভগবান্‌ ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের প্রতিপালনের জন্য 
বহুবার আবিভূত হইয়াছেন । আমরা সেই আশায় উদ্প্রীব হইয়া আছি, 
কবে আবার দেই মহনীয-শাসন, পতিতপাবন পরমজ্যোতিঃ ভগবান্‌ 
এই বষে আবিভূতি হইয়া ভ্রিবিধভুঃখ বিনাশ পূর্বক আমাদিগকে 
অনুগৃহীত করিবেন । ভারতবর্ষের বিস্তৃত বিবরণ পরে বলা যাইবে । ভাগবত, 
কৃর্দপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এই সকল বর্ষের বিবরণ বিস্তুতরূপে বর্নিত আছে । 


চকু 4] হি টি) হা. 

ভারতবর্ষ | 
অনন্ত মণি-রত্বের উৎপ্তি-ক্ষেত্র পুণ্যতূমি ভারতবর্ষে কত অনন্ত-রত্ব আবি- 
ভুত ও তিরোভূত হইয়াছে, কে তাহার গণন! করিবে ? জগতের প্রারুতিক 
নিয়মে উদয়ান্তের স্তাঁয়, কত জাতি, কত রাজা, কত ধনী, কত জ্ঞানী, কত- 
মনীষী, কত সাধক, তরঙ্গের পর তরঙ্গের স্তায় আবিভূতি হইয়া অনন্ত কীল- 
্মীগরের ভীষণ আবর্তনে মিশির়া গিয়ীছে। যে দেশে আদি সভ্য, আদি 
কবি, আর্দি মনীষী, আদি জ্ঞানী, আদি যোগী, আদি সাধক, আদি শিল্পী, 
ও আদি দীর্শনিক আবিভূতি হইয়া দর্শনীলোকে জগৎকে আলোকিত ও 
মুগ্ধ করিয়াছিল, যে দেশে স্ুবর্ণময় মেরু এবং নীলকাস্ত, চন্দ্রকাস্ত, সূর্য্যকান্ত, . 
মরকত, হীরক, লোৌহিত-মণি ও বৈদূর্য-মণি প্রভৃতি অনন্ত-রত্বের আঁকর 
বিদ্যমান, যে দেশের পুণ্য ও বিমল-সলিল স্বৌতস্বতীগণ, পতিব্রতা রমণীর 
হায় নিরন্তর কল কল নাঁদে উল্লামের সহিত পতির চরণ সেবা করিবার 
জন্তই যেন অবিরাম গতিতে সাগরাঁভিমুখে ধাবমান হইতেছে, যে দেশের 
রমণীগণ বৈছুষ্যে, কবিত্বে, বীরত্বে, পাতিব্রত্যে, আত্মত্যাগে ও গৃহকন্- 
নৈপুণ্যে জগতে অতুলনীয়, যে.দেশের ধর্ম্বশীস্্র সকল সুদৃঢ় দর্শন-ছূর্গ দ্বার! 
পরিরক্ষিত, যে দেশে বিলাস, ব্যসন পরিত্যাগ করিরা, খধিগণ বন্য ফল- 
মূলাহারে জীবন যাপন করিয়া ধর্মমপ্রাণতায়, “স্বার্থত্যাগে, সহিষ্ণুতায় ও 
পরমার্থচিন্তায় জগতের দৃষ্টি আজিও আকর্ষণ করিয়া রাখিরাছেন, যে 
দেশের ব্রাহ্গণগণ, সসাগর! ধরণীর অধীশ্বর হইরাও তাহাকে তৃণের মত 
উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, জীবিকানির্বাহের স্থগম উপাঁর সকল 
'আবিষ্ার করিয়া, তপোবিদ্ব ভয়ে জীত্যন্তরের হাস্তে সমুদয় বিভক্ত করিয়! 
দিয়া, নিজেরা বৃত্তিশূন্ত বা উদাসীন রহিয়াছেন, যে দেশের সত্যবাক্‌, ত্যাগ- 
শীল ও অনুগ্রহ-নিগ্রহ-ক্ষম ্ান্দণগপের পদতলে সাঁগরাম্বরা ধরার অধীশ্বর- 
গণের মুকুট-যণি সস পিএ হইত, অশিষ্টাচার, অহঙ্কার ও 






ভারতবর্ষ ২৯ 


অধন্ম নিবৃত্তির জন্য যাঁহাদের ক্রোধবহি প্রলয়-পাবকের ন্তায়, ভীষণ 
শিখাজাল বিস্তার করিয়া জগৎকে ভস্ম করিতে উদ্ভত হইত, যে দেশে নটের 
স্তার নানা বেশে খতু সকল আবিভূ্তি হইয়া জগতের সর্বাপেক্ষা সুখ- 
সৌন্দর্য্যের অভিনয় করিত, যে দেশে কমল, কুমুদ,কহুলার প্রভৃতি দৈবভো গ্য 
পুষ্পগণের সৌগন্ধ ও সৌন্দর্য, শীরদ-চন্দ্রমার অমৃতবর্ধী কিরণজাল, তাঁপিত- 
প্রীণশীতলকর মলরানিল, মাঁনধগণের সর্ববিধ শোক তাঁপ বিদূরিত 
করিয়া পরম আনন্দ উৎপাদন করিত, শশ্ত-শ্ঠামিলা, বিমল-সলিলা, নানাবিধ 
কল ও পুম্পের আকরভূমি সেই ভারত-ভূমির কথা৷ মনে হইলে, নয়ন 
অশ্রজলে অভিষিক্ত হয়, হৃদয় কম্পিত ও লেখনী স্থগিত হয়! সেই 
শারদ পূর্ণচন্ত্রমা, সেই বঙ্কৃতত্রমরাবলী-পরিব্যাপ্ত কমলদল-পরিশোৌভিত 
সরোবর, সেই দীর্ঘায়ু, দীর্ঘকাঁয়, দৃ-দেহ, মহাবীর মানবগণের কথা মনে 
হইলে, কবি-কল্পনা ব1 স্বপ্রদৃষ্ট অলীক পদার্থের স্তাঁয় মনে হর | 

হার | অন্নপূর্ণার বাসভূমি, দশীবতারের লীলাভূমি, বুদ্ধ, নানক, কবীর, 
শঙ্কর, রামান্থুজ প্রভৃতি সাধক ও আচীধ্যগণের উতৎপতি-ক্ষেত্র ভারতবর্ষ 
আজ নিরন্ন, রুগ্ন, অল্লাযুঃ অজ্ঞান মানবগণের হাহাকারে পরিপূর্ণ ! পূর্ণচন্ত্রম! 
মেঘাবুত, সরোবর শুষ্ক, অতিবৃষ্টি ও অনাবুষ্টিতে শস্তক্ষেত্র মরুভূমি, ছুূর্ববল, 
সদাচার-হীন, পাপকর্শ-নিরত, প্রবঞ্চক মাঁনবগণের লীলাভূমি, ভারতভূমি, 
অন্নের জন্ত, জলের জন্য, বস্ত্রের জন্য, কাঁতির ভাঁবে পরমুখপ্রেক্ষী হইয়া, 
রহিরাছে। দুর্দান্ত কৃতান্তের ন্তায়, নির্দিয়, সশস্ত্র, দ্থ্যগণের পৈশাচিক 
তাণ্ডবলীল! ভারতের ধন, ধর্ম, প্রাণ, ও জাতির উচ্ছেদ সাঁধনে বদ্ধপরিকর । 
অনুর্য্যম্পন্তা পতিব্রতী রমণীগণ দন্্য হস্তে লাঞ্চিত ও নির্ধযাতিত। বর্ণাশ্রম- 
ধর্শ-বীজ পাপানলে দগ্ধ ; গ্রাম, নগর ও জনপদ সমূহ, দস্থ্য নর-পিশাচগণের 
দ্বারা আক্রান্ত ও বিপর্যস্ত ! 


ই কাশ্যপ-বংশ-তাস্কর 


ভারতীয় প্রধান প্রধান পর্ধবতশ্রেণী ৷ 


ভারতবর্ষ, সুদৃঢ় ছুর্গের স্তাঁয় অভ্রভেদী, তুঙ্গশূঙ্গ, বিচিত্র পর্ধত-মাল' দ্বারা 
পরিবেষ্টিত] তন্মধ্যে ৭টী কুল-পর্বত বলির শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে 
যথা 
“মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্ো শুক্তিমান্‌ খক্ষবানপি 
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুল-পর্ববতীঃ” ॥ 
অর্থাৎ ) মহেক্রু, মলয়, জহ্য, শুক্তিমান্‌, খক্ষবান্‌, বিন্ধ্য ও পাঁরিপাত্র, 
এই সাতটী কুল-পর্বত। এই সকল পর্ধতের নিকটবর্তী কোলীহল, 
স্ববৈভ্রাজ, মন্দর, দরদ, বাতন্ধম, বৈছ্যুত, মৈনাক, স্থুরষ, তুলপ্রস্থ, গোধন, 
পাণ্ডর, পুষ্পবীধ্য, জয়ন্ত, রেবত, অর্ধ,দ, খষ্মমুক, সগোমন্ত, কুটশৈল, 
রুতসর, শ্রীপর্ব্বত, ও চকোর নামে ২১টা পর্বতের নাম পুরাণে উল্লিখিত 
আঁছে। এতগিন্ন বিচিত্র-ধাতুমর ও নানাবিধ প্রস্তরমর শত-সহত্ত ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র পর্বত আছে। মতস্তপুরাণও মাকপ্ডেরপুরাণে এবিষর় বিশেষরূপে 
বর্ণিত হইরাছে। 
শ্রীম্ভীগবতে এই কয়েকটা প্রধান প্রধান পর্বতের উল্লেখ আছে 
যথা_-মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাঁক, ত্রিকুট, খষভ, কুটক, কৌথ, সঙ্ভা, 
দেবগিরি, খধ্যমৃক, শ্ীশৈল, বেস্কট, মহেক্জ, বাবিপ্রার, বিন্ধ্য, শুক্তিমীন্» 
খক্ষগিরি, পারিপাত্র, দ্রোণ, চিত্রকুট, গোবদ্ধন, রৈবতক, নীল গোকামৃখ, 
ইন্দ্রকীল ও কামগিরি। 


স্তীরুতব্র্ষ হ্ঞ্চ 


ভারতীয় প্রধান প্রধান নদী-লমুহ। 

ভারতবর্ষে প্রচুর নদ নদী আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে এই কয়েক 
প্রধান প্রধান নদীর নাম পাওয়া যায় 1 যথা চন্দ্রবশী তাত্রপর্ণী, অবটোদা, 
কৃতমালা, বৈহান্বসী, কাঁবেরী, বেখা, পয়স্থিনী, শর্করাবর্তী, তুক্গভদ্রা, 
কষ্বেরা, ভীমরথী, গোদাকরী, নিবিন্ধ্যা, পয়োষ্টী, তাগী, রেবা, স্থরসা 
নর্রদা, চর্ম্তী। অন্ধ, শোঁণ (এইছুইটা নদ), মহানদী, বেদস্থৃতি, 
খষিকুল্যা, ত্রিসীমা, কৌশিকী, মন্দীকিনী, যমুনা, সরম্বতী, দৃশছতীয" 
গোমতী, সরযু, ওঘবতী, ষষ্ঠবতী, সপ্তবতী, স্থযোমা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, 


মরুছ ধা, বিতস্তা, অসিরী ও বিশ্বা। 
মার্কপ্ডের পুরাঁণে ৯৩টা নদীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে । এই সকল 


নদী নগাঁধিরাঁজ ভিমীলর ও সাতটা কুল-পর্বত হইতে উৎপন্ন। তন্মধ্যে-_ 

হিমালয়ের পাঁদদেশ হইতে গ্রবাহিত- গঙ্গা, যমুনা, সরম্বতী, 
সিন্ধু, চন্দ্রভাঁগা, অপগা', শতদ্র, বিতস্তা, ইরাবতী, কুহ্‌, গোমতী, ধৃতপাপা, 
বাহুন্দাী, দুশদ্বতী, বিপাঁশী, দেবিক বংস্কু গণ্ডকী ও কৌশিকী, 
এই ১৯টা। 

পারিপাঁত্র হইতে- বেদস্থৃতি, বেতশ্বিনী, রাত্রিদ্রী, সিন্ধু, বেণা, 
স্তন্দনা, সবাঁনীবাঁ, ( সদাঁনীর। ), মহী, পারা চর্ম্তী, লোপী, বিদিশা, 
বেত্রবতী, সিপ্রা ও অবস্তী, এই ১৫টী| 

খক্ষবান্‌ হইতে_ শোণ, মহানদ, নর্মমদী, স্ুরসা, ক্রিয়া» মন্দীকিনী, 
দশার্ণ, চিত্রকুটা, অপগাঁ, চিত্রোৎপলা, তমসা, করতোয়া, পিশাচিকা, 
পিপ্পল» শ্রোণী, বিপাশা, চঞ্চলা, সরৌরুজা, শুক্তিমতী, মঙ্গুলী, ত্রিদিবা ও 
ক্রতু, এই ২২টা। 

বিন্ধ্যপর্বত হইতে- সিপ্রা, পয়োষী, নিধিন্ধ্যা, তাপী, নিষধাবতী, 
_বেণা, বৈতরণী, শিনীবালী, কুমুদ্বতী, তোয়া, মহাঁগৌরী, ছুর্ঘা ও অন্তঃশিরা 
এরই ১৩টী। 


২৪ কাশ্যপ-বংশ-ভাস্কর 


সহ্যপর্ববত হইতে--গোৌঁদাবরী, ভীমরঘী, কৃষ্ণবর্ণ, অপগা, তুঙগভদ্রা” 
সপ্রয়োগা, বাহ্য। ও কাবেরী, এই ৮টা। 

মলয়ুপর্ববত হইতে-__কৃতমালা, তাত্্পর্ণাী, পোৌষ্যজাতি ও উৎপলা- 
বতী, এই ৪টা। | 

মহেন্দ্রপর্বত হইতে-_পিতৃসোমা, খষিকুল্যা, ইক্ষণা, ত্রিদিবাঁলয়া, 
লাঙ্গ,লিনী, ও বংশকরা, এই ৬্টী। 

শুক্তিমান্‌ পর্বত হইতে-_খধিকা, কুমারী, মাঁদকা, মন্দবাঁসিনী,, 
কূশা ও পলাশিনী, এই ৬্টী। 

এই সকল নদী, গঙ্গা ও সরস্বতীর ন্যায় পুণ্যতে'রা, বিশ্বজননী, পাঁপহর! 
ও সমুদ্র-গাঁমিনী বলির! পুরাণে বর্ণিত আছে । এই সকল নম্দী ব্যতীত 
আরও সহজ সহক্র বর্ধাকাঁল-বাহিনী ও জর্বকাল-গামিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
নদী আছে। 

_ বরাহপুরাণে ৮৯টী, মতস্তপুরাঁণে ৮৫টী, ও পদ্মপুরাঁণে ভূমিখণ্ডে দেড়- 
শতাধিক প্রধান প্রধান নদীর নাঁম পাওয়া! যাঁর । মহাভারতে ভীম্মপর্ষে 
১৫৬টা প্রান নদীর নাম পরিদৃষ্ট হয়। প্রত্যেক পুরাণেই বর্ণিত হইয়াছে 
যে, এতপ্তিন্ন সহস্র সহস্র অপ্রধান নদী ও অপ্রকাশ ভাবে বহু সহত্র নদী 
বর্তমান আছে । এ সকল পুরাণ অন্ুসন্ধীন করিলেখএ বিষয়ে আরও অধিক 
তত্ব জানা যাইবে । খগ্বেদে ও বহু নদীর নাম উল্লিখিত আছে । অন্গু- 
সন্ধিৎস্থ পাঠকগণ অনুসন্ধীন করিলেই জানিতে পারিবেন। গৌরব ভরে 
সে সকল উল্লিখিত হইল না| | 

৬ ভগবানের লীলা-নিকেতন কর্ম্ভূমি ভারতবর্ষে, সিদ্ধযোগী, দার্শনিক, 
কৰি ও শাস্ত্কারগণ আবিভূর্ত হইয়া, ভারত-ভূমিকে উজ্জল করিয়াছেন । 
গতের আদি অত্রান্ত-সত্য বেদরাঁশি এই ভাঁরতবর্ষেই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিল। ভারতের মধ্যে ব্রহ্মা বর্ত, আর্ধ্যাবর্ত ও মধ্যদেশ অতি পবিত্র স্থান 


ভারতবর্ষ ২৫ 


বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । এই পবিত্র দেশে যাহার! জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছেন, তাহারা জন্মাস্তর-সঞ্চিত বহু তপৌবলেই সর্ব-সমৃদ্ধিশীলিনী ভারত- 
মাতার অঙ্কে প্রতিপালিত হইয়া জগতে অক্ষয়-কীন্তি স্থাপন পূর্ব্বক 
আত্মাকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। 
গ্রীস্দেশীয় এতিহাসিক পণ্ডিত অরিয়াস্‌ তরাস্‌ , ককেশস্‌ ও হিমীলয়, 
পর্বতকে ভারতবর্ষের উত্তর-সীম! নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং, তাহার 
মতে-_আরব. পারস্ত, তুরস্ক, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান প্রভৃতি ভারত-. 
বর্ষের অন্তভূক্ত | 
প্রাচীন গ্রন্থকীরগণ ভারতবর্ষের এইরূপ সীম! নির্দেশ করিয়াছেন__ 
“ব্রন্মপুত্র ইতি খ্যাতে! নদঃ জোতস্থিনী-পতিঃ | 
প্রীচ্যাং য্ত বহন্না্তে বীচিমালা-সমাকুলঃ ॥ 
প্রতীচ্যাঞ্চ নদীনীথঃ সিন্ধুঃ শাখাগণৈঃ সহ । 
বহতি প্রৌচ্চলছীচি রাদ্রয়ন সততং স্থলীং ॥ 
উত্তরা শোঁভয়ন্নাশীং নগরাজো হিমালয়ঃ। 
দৈবীং ভূতিং সমালন্ব্য শ্হিতো গৌরীগুরুর্গিরিঃ ॥ 
দক্ষিণীং দিশমালন্থ্য বীচিভিস্তাড়য়ং স্তটং। 
রাজতে লবণা্তোধি দুর্দির্ষো লোকদুস্তরঃ ॥ 
সোহয়ং বিস্তীর্ণভূভাগো নানারত্ু-বিশোভিতঃ । 
নানাবৃক্ষ-লতা-পুর্ণো নানা গিরিনদী-যুতঃ ॥ 
নানা পশুগণৈ জূষ্টো নাঁনা পক্ষি-নিষেব্তিঃ | 
আধ্যাণাং প্রণ্ভূমিঃ সা ভ'রতং বর্ষমুচ্যতে” ॥ 
ইহার তাৎপর্য এই ;_ 
আ্োতদ্থিনী-পতি, নদ শ্রেষ্ট ব্রহ্পুক্র, তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া যাহার; 
পৃর্বদিকে প্রবাহিত, উত্তাল তরঙ্গ-মালা-যুক্ত নদীনাথ সিন্ধু, শীখা-নদীগণের, 


ক্ঙ কাহপ-বংশ-ভাস্কর 


সহিত যাহার ভূমিকে নিরন্তর আর্র করিয়া প্রবাহিত, যাহার উত্তর দিক্‌ 
শোভিত করিয়া, নগরাঁজ, গৌরীগুরু হিমীলয়গিরি দৈবী সম্পৎ প্রাপ্ত হইয়া 
অবস্থিত,যাহার দক্ষিণ দিক অবলম্বন করিয়া! বীচি-মালীদ্বারা তটদেশ তাড়িত 
করিয়া, দুর্ধর্ষ, লোকের দুস্তরণীয় লবণ-সমুদ্র বিরাজমান, নানারত্ব-পরি- 
শোভিত, নানাবিধ বৃক্ষ ও লতা পরিপূর্ণ পর্বতমালা ও শ্রোতস্ষিনীগণযুক্ত, 
নানাবিধ পশ্ডও পক্ষিগণ কর্তৃক পরিসেবিত বিস্তীর্ণ ভূভাগ, আধ্যদিগের 
পবিত্র বাস্ভূমি, ভারতবর্ষ বলিয়া উক্ত হয়। 
ঘিষুওপুরীণে উক্ত হইয়াছে-_- 

“উত্তরং য্ সমুদ্রন্ত হিম'দ্রেশ্সৈব দক্ষিণং | 

বর্ষং তদ্‌ ভাঁরতং নাম ভারতা ত্র সম্ততিঃ ॥ 

নবযোৌজন-সাহজ্রং বিস্তীরোহস্ত মহাঁমুনে?? | 


ইত্যাদি 
অঠয৮৮-- 
“পুর্বেব কিরাতা যস্তান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতা2” | 
ইত্যাদি । 


ইহার অর্থ স্থগম বলির! লিখিত হইল না। 

এই ভারতবর্ষেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব প্রথমে সভা, জ্ঞানী, কবি, যোগী, 
বিজ্ঞানবিৎ, শিল্পী, ধার্মিক, ভগবদ্ুক্ত ও জগতের * তত্বীলোক-প্রদর্শক দীর্শ- 
নিকগণ ও আদি-গুরু মহষ্ষিগণ, আবিভূতি হইয়া অন্যান্য দেশকে নৃতন নৃতন 
তত্ব শিক্ষা দির চমতকুৃত করিরাছেন। একমাত্র কর্মভূমি ভাঁরুতবর্ষেই ধ্রুবও 
গ্রহলাদের স্তার ভগবদ্ভক্ত বালক, সীতা, সাবিত্রী, গাঁগী, ও লীলাবতীর ন্তায় 
-কুলরমণ্ীগণ, জনক রাজার স্তার বিষয়াসক্তি-হীন গৃহস্থ, রাষচন্দ্রের স্তায় 
প্রজাবৎসল, ভীম্মের সভার সত্যবাদী ও পিতৃভক্ত; লক্ষণের ন্যায় ভ্রাতৃভক্ত, 
কর্ণের স্াঁয় দাতা, হবিশ্চন্দ্রের হ্ঠায় সত্যপরায়ণ, যুধিষ্টিরের স্তায় ধার্মিক, 
পদ্গুরাষ,। ল্লোপীচারধ্য ও অর্জুনের ন্যায় সাধক এবং বীর, লিশ্বামিত্রের স্তান 


স্তপস্থী,নারদের স্ঠায় জীবনুক্ত ও তক্ত, বেদব্যাস ও বাল্গীকির স্তায় গ্রন্থকার, 
মনন ও যাজ্ঞবন্ক্যের ন্যায় ধর্মোপদেষ্টা, গৌতম ও গঙ্জেশের ন্যায় দার্শনিক, 
কুমীরিলের স্তায় মীমাংসক, শঙ্কর ও মধুসুদনের ন্যায় বৈদাস্তিক, রঘুনন্দনের 
স্যাঁয় সংগ্রহকাঁর, শুকের স্তায় জন্মসিদ্ধ জ্ঞানী, শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বাচার্ধ্য, 
নিশ্বার্কাচর্ধয প্রসৃতি সাধু ও ভক্তগণ আবিভূতি হইয়া! ছিলেন । অধিক কি, 
একমাত্র ভারতবর্ষের কতিপয় জনপদ ও রাজবংশের স্ঞিপ্ত বর্ণনা করিতে 
গিয়া, রামায়ণ, মহণভাঁরত, পুরাণ ও ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ, চকিত ও বিশ্রিত. 
ভাবে নিজ অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিবার জন্তই যেন লেখকের লেখনীকে 
স্থগিত করিয়া দিয়াছে | 
ভগবান্‌ স্বকীর পূর্ণশক্তির বিকাশ-মাঁনসেই যেন তাহার লীলানিকেতন 
ভখরতবর্ষকে পৃথিবীর মপ্ো একটী সর্বশ্রেষ্ঠ অতি্থ্রম্য পুষ্পবাটিকারূপে 
স্থষ্টি করিগাছেন! এখাঁনে কেবল ধরন্মরূপ-পুষ্প বিকসিত হয় ও মোক্ষরূপ 
ফল্র উৎপত্তি হইয়া থাঁকে | এই স্ুুরম্য পুষ্প ও সুস্বাহ ফল-সমন্বিত 
পবিত্র একটামাত্র স্থানই পৃথিবীর মধো ভগবাঁনের অতি প্রিয় বলিয়! শাস্ত্রে 
কীর্ভিত হইয়াছে | এই বিষয়ই কবি উচ্চ কণ্ঠে বলিয়াছেন-_ 
“মন্যে বিধাত্রা জগদেককাননং 
বিনিম্মিতং বর্ষমিদং স্রশোৌভনং । 
ধর্াখ্য-পুষ্পাণি কিয়ন্তি যত্র বৈ 
কৈবল্যরূপঞ্চ ফলং প্রচীয়তে ॥% 
এই কন্মুভূমি ভারতভূমি ভগবানের লীলা'নিকেতন। দেবগণ ও এই 
পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য নিতই যেন উৎকন্ঠিত। শ্রীমদ্‌ ভাগবতের 
এম স্বন্ধে উক্ত হুইরাছে__ 
“অতোহপি দেবা ইচ্ছন্তি জন্ম ভারতভূতলে । 
সঞ্চিতুং স্থমহুণড পুণ্যমক্ষধ্যমমলং শুভং ॥ ২৮ 


১৩০৪ কাশ্তপ-বংশ-ভাঙ্বর 


কদ! বয়ং হি লপ্দ্যামো৷ জন্ম ভারতভূতলে । 
কদা পুণ্যেন মহত! প্রাপ্নাামঃ পরমং পম” ॥ ২৯ 
ইত্যাদি 

“সম্প্রাপ্য ভারতে জন্ম সৎকর্খাস্থ পরাজ্মুখঃ ৷ 
পীযুষ-কলশং হিত্ব বিষভাগুং স ইচ্ছতি ॥ 
বাঁল্ছদেবাচ্চনং হিত্ব। দুক্ষম্্রীণি করোতি যঃ। 

কামধেনু মতিক্রম্য অর্কক্ষীরং স ইচ্ছতি | 

এতং ভারতভূভাগং প্রশংসন্তি দিবৌকসঃ | 

তং প্রাপ্য বিষয়াসক্তা স্তে মুষ্টা মায়য়া হরেঃ”? ॥ 


অর্থাৎ ;- অক্ষয়, নির্মল, মঙ্গলময়, মহৎপুণ্য অর্জন করিবাঁর জন্ত, 
দেবতার এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করির! থাঁকেন ) 


আমর কবে ভারত ভূমিতে জন্মলাভ করিব? আমরা কবে মহৎপুণ্য 
দারা পরম পদ প্রাপ্ত হইব £ 


যাহারা ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া সতকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, 


তাহারা অমৃত-কলস পরিত্যাগ করিয়া বিষপূর্ণপাত্র ইচ্ছা করিয়া 
থাকে! 


যাহারা বাস্থুদেবের অর্চনা পরিত্যাগ করিয়া দু্ষর্মের অনুষ্ঠান করে, 
তাহারা কামধেন্থকে পরিত্যাগ করিয়া অর্কবুক্ষের ক্ষীর কামনা করিয়া 
থাকে! 


এই পরম পবিত্র ভারতভূমিকে দেবগণও প্রশংসা করিয়া থাঁকেন। 
এই পুণ্য-ভূমিকে প্রাপ্ত হইয়া যাহারা বিষয়াসক্ত হয়, তাহারা হরির মায়া 
*দ্বারা বঞ্চিত হইয়া থাকে 


খধিগণ, ভারতবর্ষের আরও কত্ত উৎকর্ষ বর্ণ করিয়া গিয়াছেন, বিস্তার 


ভারতবর্ষ নি 


ভয়ে লিখিত হইল না । কিন্তু আর একটা মার খষিবাঁক্য পাঠকগণ অবহিত 
চিত্তে শ্রবণ করুন-_ 
“গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি, ধন্যান্ত যে ভারত-ভূম্ভাগে | 
'্বর্গাপবর্গাস্পদ-মার্গভূতে, ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ স্ুুরত্বাৎ” ॥ 
ইত্যাদি। 

প্রীটীনের মতে ভারতবর্ষের পরিমাণ ৯০০০ নয়-সহত্র যোজন বা 
৭২০০০ হ্ণজার মাইল। পুরাণাদির মতে ভারতবর্ষ নয় ভাগে বিভক্ত» 
যথা, 

১। ইন্দ্রদ্বীপ-_কাঁহাঁরও মতে ইহাই ইউরোপ । 

২। কশেরুমান--_ ৮9, রুষদেশ। 


৩। তাতরকর্-- ১ 9১১ তুরক্ক। 

৪1 গভস্তিমান্__- ৯ ১. গ্রীস্দেশ । 

৫1 নাঁগদ্বীপ- 

৬। সৌম্য 

৭। গন্ধবর্ব-_- 

৮। বারুণী-_ 

৯। সাগর সংবৃতদ্বীপ-_,, ৯ ৯, ভাঁরত উপদ্বীপ। 
ইহার উত্তরে তুরস্ক । ( বামন পুরাণ ) 


বিন্ধ্যাচল ভারতবর্ষকে ছুই ভাঁগে বিভক্ত করিয়াছে । ইহার উত্তর-ভাগের 
নাম আঁধ্যাবর্ত এবং দক্ষিণ-ভীগের মম দাক্ষিণীত্য-প্রদেশ | আধ্যাবর্ত- 
প্রদেশ__হিমালয়প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, প্রীচ্যপ্রদেশ ও প্রতীচ্যপ্রদেশ্‌ 
নামক ৪ ভাগে বিভক্ত দাক্ষিণাত্যপ্রদেশ__নর্মদ1-প্রদেশ, গোদাবরী- 
প্রদেশ, কৃষ্ণ-প্রদেশ ও কাবেরী-প্রদেশ নামে ৪ ভাগে বিভক্ত | 


বিড কাশ্রপ-ষংশনভাম্বর 


মহর্ষি মু ভারতবর্ধকে প্রধানতঃ ব্রক্গাবর্ত, ব্রহ্মঘিদেশ, মধ্যদেশ 
ও আর্ধ্যাবর্ত এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বস্থাতঃ, এই সকল স্থান 
অতি পবিত্র ও যজ্ঞের উপযোগী বলিয়াই নির্দিষ্ট হইয়াছে। বৈদিক- 
সদাচার-বজিত, শ্রেচ্ছপ্রধান স্থানই শ্রেচ্ছদেশ ৷ তাহা যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান 
নহে। এ“ম্রেচ্ছদেশ স্ততঃ পরং” 1 মন্তু। 
ব্রহ্ষাবর্ত-_মহধি মন্থু বলিয়াছেন__ 
_ “সরস্বতী-দৃষদ্ধত্যোদেবিনঘ্ভোর্ষদন্তরং । 
তং দেবনিন্মিতং দেশং ব্রন্গাবর্তং প্রচক্ষতে” | ২য় অঃ। 
অর্থাৎ ;-_সরস্বতীও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যস্থিত দেবনিশ্ষিতি দেশকে ব্রঙ্গীবর্ত 
বলে। পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, সৃর্য্যের পুত্র বৈবস্বত মন্ু, স্থমের পর্ব্বতে 
বাস করির! রাজত্ব করিতেন। তিনি ব্রহ্মার আদেশে ভারতবর্ষের গঙ্গা ও 
সিন্ধু নদীর মধ্যবর্তী পুণ্যভূমিতে আসিরা বাস করেন। এই জন্য ইহার নাম 
ব্হ্মাবর্ত। এই স্থনিটী আর্ধাবর্তের অন্তর্পত। ব্রহ্ীবর্ত দেশে, আচার্য্য- 
পরম্পরা-ক্রমে যে আচার প্রচলিত, তাহা সন্কীর্ণজাতি পর্যন্ত সকলেরই 
সদচাঁর বলিয়া কথিত হয়। মন্ুতে উক্ত হইয়াছে-_ 
“তন্মিন দেশে য আচার পাঁরম্পর্যাক্রমাগতঃ | 
বর্ণনাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে” ॥ ২য় অঃ. 
ব্রহ্মষিদেশ-_মহষি মন্থু বলিরাছেন,»_- 
“কুরুক্ষে ত্রঞ্চ মৎস্তাশ্চি পঞ্চালাঃ শুরসেনকাঠি। 
এ ব্রহ্ম ধিদেশো। বৈ ব্রন্মাবর্তীদনন্তর2+ ॥ ২ অঃ| 


অর্থাৎ ১ কুরুক্ষেত্র, মত্শ্ত, পঞ্চাল, শৃরসেন, এই করেকটা দেশের নাম 
বরঙ্মধি দেশ। এই দেশ ্রহ্ধাবর্ত হইতে কিঞ্ন্রযুন | মন্থুটাকাকার-__কুলু,ক- 
স্্ট পঞ্চাীলকে কান্যকুজ প্রদেশ বলিয়াছেন । ব্রহ্মধিদেশ -জাঁত ব্রাঙ্গণগণের, 
নিকট, পৃথিবীর সকল মনুষ্য নিজ নিজ চরিত্র শিক্ষা করিবে। দ্বিজাতিগণ 


ভারতবর্ষ ৩১ 
নিজের জন্নস্থান পরিত্যাগ করিয়া, যত্ব-পূর্ধবক এই সকল পুণ্য-দেশকে 
আশ্রয় করিবে । তথাচ-_ 


“এতদ্দেশ-প্রসূতন্ সকাশী'দ গ্রজন্মনঃ | 
ন্সং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্‌ পৃথিব্যাং সর্ববমানবা2” ॥ ২য় অঃ 
“এতান্‌ দ্বিজাতরে! দেশান্‌ সংশ্রয়েরন্‌ প্রযত্ুত2” ॥ ২য় অং। 


মধ্যদেশ- উত্তরে হিমালর, দক্ষিণে বিন্ধ্য, পূর্বে প্রয়াগ, পশ্চিমে 
কুরুক্ষেত্র, এই চতুঃ-মীমা বেষ্টিত স্থান মধ্যদেশ নাঁমে অভিহিত হয়| যথা_ 

“হিমবদ্ধি্ধ্যয়োরধ্যিং যু প্রাগিনশনাঁদপি । 

প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীত্তিত£” ॥ মন্থু ২য় অঃ। 


অর্থাৎ ১-_হিমাঁলয়ও বিন্দ্যের মধ্যবর্তী, সরস্বতী নদীর অন্তদ্ধান প্রদেশের : 
পুর্ব, প্ররা রাগের পশ্চিম, ইহা মধ্যদেশ বলিরা খ্যাত। 





পুর্ব ও পশ্চিমে সাঁগর- 
বেষ্টিত ভূমিখণ্ড, আর্ধ্যাবর্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে । কান্তকুজ, উৎকল, 
সারম্বত, গৌড় ও মিথিল'-প্রদেশ এই আর্াবর্তের অন্তর্গত । মনু 
বলিয়াছেন 


“আসমুদ্রা, বৈ পুর্ববাদীসমুদ্রান্ত পশ্চিমা। 
তয়োরেবাস্তরং গিধ্যে। রাধ্যাবর্তং বিদ্বুধাহ ॥ 


হিন্দ্রাজগণের রাজত্ব সময়ে ভীরতবর্ষে করেকটা দেশ বিদেশ প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিল। তন্মধে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বজ্ি, 
মল্ল, চেদি, বৎস, কুরু, পঞ্চাল, শুরসেন, অশ্বক, মৎস্য, অবস্তী, গান্ধার ও 
কান্বোজ বিশেষ প্রসিদ্ধ। 


২ কাশ্টাপ-বংশ-ভাস্কর 
অন । 

অঙ্গ দেশটা খুব প্রাটীন। মহাভারতের আদি-পর্ত্বে লিখিত আছে__ 
চেদদি দেশের রাজী উপরিচর বন্থুর পুত্র বৃহদ্রথের অধীনে তাহার কনিষ্ঠ 
যেদেশ শাসন করিতেন, তাহার নামানুসারে সেই দেশ অঙ্গ নামে খ্যাত 
হয়। রামায়ণে রাজ! দশরথের সখা অঙ্গরাজ লোমপাদের নাম আছে। 
মালিনী ও চম্পা নামে অঙ্গরাজ্যের প্রধান ছুইটা নগর ছিল। মহাভারতে 
কর্ণকে অঙ্গরাজ বল! হইয়াছে । চম্পার অপর নাঁম পুষ্পবতী। হরিবংশে 
অঙ্গদেশের অধিপতি ১৮ আঠার জন রাঙ্জার নাম আছে । অথর্ধবেদেও এই 
দেশের নাম পাওয়া যায়| রাঁমায়ণে লিখিত আছে--হর-কোঁপানলে কামদেব 
ভম্মীভূত হুইয়! যে স্থানে অঙ্গত্যাগ করেন, তাহার নাম অঙ্গ | এই দেশে 
অনেক রাঁজা রাঁজত্ব করিয়াছেন। পুর্বে এইস্কান অতিশর সমৃদ্ধিশালী ছিল। 
রাঢ়-দেশ ও মধ্য-বাঙ্ালার উত্তরাংশ এই দেশের রাজগণের অধীন ছিল। 
পরে, রাজী অজাতশক্রর সময়ে ইহ! মগধের অন্তর্গত হয়। শক্তিসঙ্গদতন্ত্রে 
৭ম পটলে এই রাজ্যের এইরূপ সীম! কথিত হইয়াছে__ 

“বৈদ্যনীথং সমাঁসাঁদ্য ভূবনেশাস্তগং শিবে। 
তাবদঙ্গীভিধোদেশো যাত্রীয়াং নহি দুষ্যতি” ॥ 
মিথিলা । 

এই স্থানটী অতি প্রীচীন। এক সময়ে শীক্রচচ্চার জন্য এই স্থান 
ভারতের প্রধান কেন্ত্র ছিল। ইহার নামান্তর বিদেহ। এই স্থানটা 
বর্তমান বিহার প্রদেশের উত্তর ভাগ। সীতাদেবীর পিতা সীরধ্বজ জনক 
এই স্থানের রাজা ছিলেন। তিনি জীবন্ুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছিলেন । রামাঁরণও মহাভারতে এ দেশের বিশেষ বিবরণ আছে! 
ভবিষ্যপুরাণে ইহার অপর নাম তীরভুক্তি দৃষ্ট হয়৷ শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে_ 
গণ্ডকী-তীর হইতে চম্পকারণ্য পধ্যন্ত স্থানের নীম তৈরভুক্ত ও তাহার 
পুর্বভাগের নাম বিদেহ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । 
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মগধ । 
এই দেশটা ও অতি প্রাচীন । এ দেশে প্রতাপশালী অনেক রাজ! রাজত্ব 
করিয়াছেন। বহু গ্রন্থে এই দেশের উল্লেখ আছে। পূর্বে দক্ষিণবিহার 
মগধ নামে অভিহিত হইত | খণ্েদে ইহার “কীকট” নাম পাওয়া যায়। 
ধতরের আরণ্যকে ইহাকে “বগধ” বলা হইয়াছে । পাঁওবদের সময়ে এখানে 
জরাঁসন্ধ নামে একজন প্রবল-প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন। তাহার সময়ে 
গিরিব্রজ নগর ইহার রাজধানী ছিল । মহাঁভারতেও এদেশের উল্লেখ আছে। 
নন্দবংশের সমর পাঁটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপিত হয়। জরাদন্ধের পরে, 
প্র্ভোতনবংশ, শিশুনাগ-বগ্শ, নবন্দবংশ, মৌর্যাবংশ, শুঙ্গবংশ, ক%বংশ, 
অন্ধবংশ ও গুপ্তবংশ এই দেশে রীজন্ব করেন। এইদেশে প্রগ্ভোতনবংশ 
১০৮ বৎসর, শিশুনীগবংশ ৩৬ বৎসর, ও নন্দবংখ ১০০ একশত বত্মর 
রাজত্ব করিরাঁছেন | 
সহ । 
তমোলুক বা তাঁলিপ্ত প্রাচীন স্ন্ষের অন্তর্গত ছিল। দক্ষিণ রাঁঢ়ের 
প্রাচীন নাম সুহ্গ | ইহার পরেই উতৎ্কল দেশ। এ দেশও খুব প্রাটীন। 
তাশ্ লিপ্ত, হুগলী নদীর পশ্চিম হইতে উত্তরে বদ্ধমান ও কাল্না পর্য্যস্ত 
বিস্তৃত ছিল। রঘুবংশে রঘুর দিখিজযে, বিঞুপুরাঁণ, মহীভারত ও ভাগবত 
প্রভৃতি গ্রন্থে এই দেশের নাম পীওরা যায়| এই দেশটা বাণিজ্যের জন্য 
বিশেষ প্রপিদ্ধি লাভ করিরাঁছিল | তাগ্রলিপ্তের “অশোক-্তম্ত” বিশেষ 
প্রসিদ্ধ। বর্তমান মেদিনীপুর জেলা! প্রাচীন সুন্ষের অন্তর্গত | স্থন্মরাজ্যের 
পশ্চিম দিক্‌ দির1 অঙ্গরাজ্য কলিন্দের উত্তর-সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। 
এই রাজ্যের পরিধি ১৫০০ মাইল । 
রাঢ়। 
এই দেশটাও প্রাটীন। ইহ দক্ষিণ-রাঢ় ও উত্তর-রাঁট ভেদে দুইভীগে 
বৈভক্ত। “অজয় নদ” এই দেশকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে! 


৩ 


৩৪ কাশ্যপ-্বংশ-ভাঙ্কর 


“দামোদর”, রাড়ের প্রসিদ্ধ নদ। এখানেও বহু রাঁজা রাজত্ব করিয়াছেন 1; 
পরে ইহা গৌড়ের অন্তভূক্ত হয়। দিগ.বিজয়-প্রকাশ গ্রন্থে ইহার সীমানা; 
এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা 


“গোড়স্য পশ্চিমে ভাগে বীরদেশস্য পুর্ববতঃ | 
দামোদরোত্তরে ভাগে রাঢদেশঃ প্রকীর্তিত2 | 


কলিজ। 


কলিঙ্গ অতি প্রাচীন দেশ । মহাভারতাঁদি বহুগ্রন্থে ইহার নাম দুষ্ট 
হয়। এদেশে অনেক পরাক্রান্ত নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! পূর্বে 
এই স্থানের পরিধি ৮৪৩ মাইল ছিল। উড়িষ্যার দক্ষিণ হুইতে 
সান্দজরাজ উপকূল দিরা পলিকোট পর্যন্ত এই কাঁজ্য বিস্তৃত ছিল। 
উড়িষ্যাও 'কখন কখন ইহার অন্তভূক্ত হইরা গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল। মেদিনীপুরের কংশাবতী ( কীসাই ) নদী কখনও ইহার উত্তর, 
সীমানা ছিল। ইহুণর পশ্চিমে অন্ধ, রাজ্য । শক্তিসঙ্মম-তন্থ মতে__শ্রীশৈল 
হইতে চোঁলদেশের মধ্যভাগ পধ্যন্ত কলিঙ্গ দেশ বিস্তৃত ছিল। ভিন্ন ভিন্ন 
সমরে রাজমাহেন্দ্ী, কলিঙ্গ, কলিঙ্গপন্তন, সিংহপুর, চিকাঁকৌল প্রভৃতি 
ইহার রাজধানী ছিল। মহেত্্রগিরি এইদেশের প্রধান পর্বত | 

(কোশল--অযোধ্যা। এই স্থানটা অতি পবিত্র। কৃুর্যাবংশীয় 
রাঁজগণের রাজধানী, পুণ্যসলিল! সরঘু নদীর তীবে অবস্থিত। এইস্থানে 
পূর্ববকীলে বহু অস্বমেধ বজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে । ন্ত্ান্তে যক্তী় ঘুপ সকল 
সরযূতীরে নিখাত হইত। কোঁশল-রাজা দক্ষিণ ও উত্তর এই দুই ভাগে 
বিভক্ত । 


মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন যে, ইঙ্ষ্মীকুবংশীয় রাঁজগণ উত্তর, 
কৌশলের অধিপতি ছিলেন। ইহার রাজধানী ছিল শ্রাবন্তী । 
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বস -কোশলের দক্ষিণ। বর্তমান এলাহাবাদের চতুর্দিক ব্যাপিয়া 
এই রাজ্য অবস্থিত ছিল। রাজধানী কৌশান্বী। এখানে উদয়ন নাষে 
এক জন স্থপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। 

ম্হ্য__জয়পুর | 

শুরসেন_মথুরা। 

হস্তিনাপুর-বর্তমাঁন মিরাট নগরীর ২২ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত 
ছিল। 

অবন্তঠী-_বৎসরাঁজ্যের অনেক দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরে, বর্তমান 
মালব প্রদেশের পশ্চিম ভাগ লইয়া এই দেশ অবস্থিত ছিল। রাজধানী-- 
উজ্জরিনী। এখানে প্রদ্যোত নীমে এক জন প্রবল-প্রতীপ নরপতি ছিলেন । 

গান্ধার-__আফগানিস্থানের পূর্র্ব ও পঞ্জীব প্রদেশের পশ্চিম ভাগ | 

চেদি-_বর্ভমান জব্বলপুরের চতুর্দিকন্থ ভূভাগ | পাওবদের সময়ে 
এখানে শিশুপীল নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন । 

মদ্রব_ পঞ্জীবের মধ্যভীগ। মদ্ররাজ তনয়াঁর গর্ভে নকুল ও সহাদেব 
জন্মগ্রহণ করেন | 

ত্রিগর্ত-_কাংড়া জেল! । 

বিরাঁট_-জরপুর রাজ্য | 

ইন্দ্র প্রস্থ বর্তমানগুদিল্লী | 

উ্কল। 

এই দেশটীও খুব প্রাচীন | বর্তমানে ইহার নাম উড্ভিষ্যা। গ্রাচীনকালে 
ইহাকে উড, ওড়ু ব। উৎকল বলিত | হরিবংশে লিখিত আছে-_মন্গুবংশীয় 
স্থত্যমন রাঁজীর পুত্র উৎকলের নামানুসারে এই দেশের নাম উতৎকল হইয়াছে । 
এই দেশে “পুরুষৌত্তম” অতি প্রসিদ্ধ। এদেশে বহু পরাক্রমশালী হিন্দু রাজা 
রাজত্ব করিয়াছেন | ১৫৬৮ থুঃ পর্য্যন্ত তাহাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন ছিল 


৩৬ কাশ্যপ-বংশণভাঙ্কর 


থৃঃ পূর্ব্ব ৩১০১ বৎসর হইতে থৃঃ পূর্বর্ব ৫৭ অব পর্য্স্ত ১০৭ জন নরপতি 
এদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া! জান! যায় । 
উপবঙ্গ । 
বঙ্গদেশের দক্ষিণে সমুদ্রতীরবর্তী স্থান উপবঙ্গ । বৃহৎ সংহিতায় বরাহ- 
মিহির এইদেশের উল্লেখ করিরাছেন। দিগ-বিজর প্রকাশে ইহার এইরূপ 
নির্দেশ আছে_- 
“ভাগীরথ্যাঃ পূর্বব-ভাঁগে দ্বিবৌজনতঃ পরে । 
পঞ্চযোৌজন-পরিমিতো হ্যপবঙ্গোহস্তি ভূমিপ” ॥ 
স্ন্দর বন এই দেশের অন্তর্গত। পূর্বকালে এই দেশে নিযশ্রেনীর 
লোকই অধিকাংশ বাঁস করিত | মহাভারতে ভীমের দিগবিজরে সমুদ্রতীর- 
ব্তী গ্রেচ্ছগণের পরাজর বণিত আছে । 


কামকপ। 

প্রাচীনকালে এই দেশ প্রাগ জ্যোতিষপুর নামে বিখ্যাত ছিল । পূর্বের 
দিনাজপুর অঞ্চলের নাম জ্যোতিষ ছিল। তাঁহাঁর পূর্ধবদিগ বর্তী বলিয়া 
এদেশের নাম প্রীগ জেোোতিষপুর হয়। এই স্থান বর্তমান আসাম প্রদেশের 
অন্তর্গত। কালিকা-পুরাণের মতে-হরকোপানলে ভম্মীভূত কাঁমদেৰ 
এখানে পুনরায় শরীর প্রাপ্ত হন বলিরা, ইহার নীঁম কাঁমরূপ। এই দেশে 
পূর্বকালে নরক নামে একজন পরাক্তীন্ত নরপতি ছিলেন। আসামের 
পুরাবুত্তে জীন! ঘাঁয়, নরকের পুর্বে মহীরঙ্গ হইতে ৫ জন রাজা এদেশে রাজত্ব 
চরেন। রামার়ণের মতে চন্রবংণার “অমূর্তরজাঃ* এইদেশ স্থাপন করেন। 
যোগিনীতন্বে কাঁমরূপের বিস্তৃত বিবরণ আঁছে। তাহার মতে ইহার 
পরিধি ৯৭০০ মাইল | মহাভারতে এই দেশের রাজ! শৈলালর ( শৈললের ) 
ভগদত্ত ও বজদত্তের নাম আছে। ষোগিনীতন্থে ইহার সীমানা এইরূপ 
নির্দিষ্ট আছে। যথ|_উত্তরে কঞ্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়া নদী, 
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পুর্ব্বে দিলুনদী, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষা সঙ্গম। রঘুর দিগবিজয়ে এই 
দেশের বর্ণনী আছে। ইহার উত্তর খণ্ডের নাম সৌমার-খণ্ড! কামরূপে 
পূর্বাঞ্চলে অনেক হাতী আছে। এদেশের প্রধান নদ ব্রন্ষপুত্র। 

পুগুদেশ। 

এই দেশও খুব প্রাচীন। এতবেয় ত্রাঙ্গণ, মহাভারত ও মন্সংহিতাক্থ 
এদেশের নাম উল্লিখিত আছে । এই স্তানটা করতোয়া ও গঙ্গার মধ্যবর্তী । 
এতরেয় ব্রাহ্মণের মতে বিশ্বামিত্রের পুত্র পুণগুগণ হইতে পৌপগু, বাঁ পুণ্ু- 
দেশের নাম হইয়াছে । ভাগবতের মতে প্ুগুগণ ববাতির পুত্র অপুন্ 
বংশধর | এই বংশীয়েরা দস্াজীবী বলিয়া মহাভারতে উল্লেখ 'আছে 
ইহারা গজযুদ্ধ বিশারদ বলিয়া খাঁত। পুগুবর্দন নগর পুণ, রাজ্যের 
রাজধানী ছিল। ইহা বর্তমানে “পা ্ুরা” নীমে অভিহিত | এইদেশ দীর্ঘ- 
কাল মগধের অন্তভূক্তি ছিল 
বজদেশ চন্রুবংশীয় বলিরাজার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ু, ও গড 
নাঁমে পাঁচটা পুত্র ছিল। যে পুত্র যে দেশ শাসন করিতেন, সেই দেশ তাহার 
নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিরাছে। বঙ্গরাজা যে দেশ শীসন করিতেন, 
সেই দেশের নাম বঙ্গদেশ | মহাভারতের আদিপর্করবে এ বিষয় বিস্তৃতরূপে 
বর্ণিত আছে । যথা 
“অঙ্গোবঙ্গঃ কলিঙশ্চ পুণ্ু,3 সুহ্গশ্চ তে স্ুৃতাঃ। 
তেষাং দেশীঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনাঁমকথিতা ভুবি ॥ 
অলস্যাঙ্গোহভবদ্দেশে| বজে। বজন্ত চ স্মৃতঃ | 
কলিঙ্গবিষয়শ্চৈব কলিঙশ্ত চ স স্মুতঃ ॥ 
পুগুখ্য পুশ? প্রখ্যাতাঃ সথহ্ষমাঃ সুক্ষস্য চ স্যৃতাঁঃ ॥ 
এবং বলেঃ পুরা বংশঃ প্রখ্যাঁতো বৈ মহধিজ"" | 


১০৪ অঃ, ৪১---৫৫ | 


৩৮ কাহাপ-বংশ-ভাঙ্বর 


কৃর্মপুরাঁণে ও বঙহ্গদেশের নাম পাওয়া যায় | 
“প্রাচ্যাং মাগধ-শোণো চ বারেন্দ্রী গৌড়-রাঢকাঃ। 
বদ্ধমান তমোলিপ্ত- পরাগ জ্যোতিষোদয়ীড্রয়ঃ ॥ 
আগ্নেষ্যাম-বজোঁপবঙ্গ-ত্রেপুর কোঁশলাঃ? ॥ 
শক্তি-সঙ্গম তন্ত্রে এইদেশের এইরূপ সীমানা নিদ্দিষ্ট আছে! যথাঁ- 


“রত্বাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুান্তগং শিবে ! 
বজদেশো ময়া প্রোক্তঃ অর্ববসিদ্ধি প্রদর্শকঃ ॥৮ 
অর্থাৎ ; বঙ্গোপসাগর হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যাস্ত বিস্তৃত স্তানের্‌ নাম 

ব্গদেশ। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, উত্তর পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, পশ্চিমে করতোরা 
নদী । এই সীমা-বিশিষ্ট স্কানই বঙ্গদেশ | যোগিনী-তন্ধের প্রমাণে বৰা 
যায়, ব্দেশের কির়দংশ কামরূপের অন্তর্গত ছিল । তাঁহার পিচ এই ১ 
উত্তরে নেপাল প্রদেশের কর্জগিরি, পশ্চিমে করতোরা, পূর্বে দিলুনদী, 
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষার সঙ্গম স্থান পর্য্যন্ত শতযোৌজন দীর্ঘ, বিস্তারে 
ত্রিশ বৌজন স্কান কামরূপ বলির বিখ্যাত। তত্বীস্তরে উক্ত হইরাঁছে-- 


“বৈছ্যানাথাঁৎ সমারভা যাবলৌহিত্যকং পরিয়ে । 
তাঁবদ গৌড়ং বিজানাযাভুদনো1 ব্জ উচ্যতে”? ॥ 


এই প্রমাণে বুঝা যার, রক্গপুজ নদের পুর্বতটই বঙ্গদেশ | স্মার্ত রঘু- 
নন্দন ভট্টাচার্য্য ইহা সমর্থন করিয়াছেন) তিনি বলিরাছেন-_“বঙ্গে 
লৌহিত্যাখ্য-নদ-পুর্ববতটে” অর্থাৎ ত্রহ্পুত্র নদের পুর্বতটই বজদেশ। 

বঙ্গদেশের একটা নাম সমতট। অভিধানকার হেমচন্দ্রের মতে 
বঙ্ছদেশের নাম হরিকেলীয়! বঙ্গদেশের করেকটা প্রবল-পরাক্রাস্ত 
নরপতির নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের ইতিহান অন্ধকার সমাচ্ছন্ন। 
তাহাদের নীম ও রাঁজত্বকীলের বিবরণ এই ;-- 


ভারতবর্ষ ৩৯ 


ধাঁড়িচন্দ্র _--৯২০ খুৃঃ হইতে ৯৫০ থুঃ পর্য্যস্ত | 

সুবর্ণচন্ত্র _-৯৫০ ১১ ১১ ৯৭০ ১১ ৯১ 

মাণিকচক্র--৯৭০ ১, , ৯৯০ ১, ১, 

গোবিন্দচন্ত্র--১০০৫ ১১ ১, ১০৩৯ ১, ১ 

ভবচন্ত্র: __(মন্ত্রী গবচন্ত্র) 

শীত -_- 

ধন্মচন্ত্র -_ 

পঞ্চগৌড়_ভারতবর্ষে এক সময়ে গৌড় নামে পাঁচটা নগর একই 

রাজ্যের অন্তভূক্ত ছিল। এই জন্য, এ রাজ্য “পঞ্চগৌঁড়ীয়” বাঁ “গৌড়” 
নামে অভিহিত ভইত। এই পীচটা দেশের নীম-_রাঢ়, বারেন্্র, বকদ্বীপ 
( বীরভূম ) সহ বঙ্গদেশ, মিথিল! ও উৎকল। এই সকল দেশের অধিবাসী 
বাহ্মণগণ “পঞ্চগোঁড়ীয় ব্রাহ্মণ” বলির অভিহিত | 


গৌড় মহানন্দা-নদীর পুর্ব এবং করতৌয়। নদীর পশ্চিম প্রদেশে 
'ভৌজগোঁড” নামক একজন নরপতি নিজ নামানুসারে শ্রীঃ ৮ম শতাবীতে 
“গৌড়” নামক এক নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এ দেশ গৌড় নামে প্রসিদ্ধ 
সস্ত্রতঃ, পুর্ববোক্ত প্রমাণ ছারা বুঝা যায়, বৈগ্যনাথ হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ 
পধ্যন্ত বিস্তৃত ভূখও্ই গৌড় দেশ বলির! খ্যাত। 


বাস্তবিক, এই দেশটাও খুব প্রাচীন । যৌগবাঁশিষ্ঠ রামায়ণ, ভরত-কৃত 
নাট্যশান্ত্ব ও পাঁণিনি বাকরণে এই দেশের নাম পাওরা যার। ভারতে ৫টা 
,গৌড়ের পরিচয় পাওয়া! যায়| যথা-_-€ ১) সূর্য বংশীয় বংশক রাজা গৌস্ে 
শাবন্তী-নগর নিন্্ীণ করেন । অযোধ্যা প্রদেশের বরৈচ, ও গোগাজেলার 
সীম! রেবতী বা রাপ্তা নদীর তীরে শ্রাবন্তী ও প্রতাঁপগড় জেলার মধ্যে গৌড় 
নগরের ভগ্রাবশেষ দৃষ্ট হয়। বস্তি ও গোরক্ষপুর জেলার কিয়দংশ ইহার 
অন্তর্গত ছিল। (২) প্রয়াগের নিকটবর্তী কোন স্থান গৌড় নামে প্রসিদ্ধ 


১০ কাশ্তপ-বংশ-ভাঙ্কর 


ছিল। এখানে কৌশাম্বী নগর বিদ্যমান ছিল। (৩) মালব রাজ্যের" 
কিয়দংশ | (9) বৈতুল,, সিন্দবড়া, সিওনি ও মণ্ডল এই চীরিটা জেলী 
লইয়! একটা গৌড় রাজ্য ছিল। (৫) বঙ্গদেশের গৌড়। গৌড় দেশ 
পুণ্ড বর্ধনের অধীন ছিল। বস্তুতঃ, পঞ্চনদ ব্যতীত সমুদয় আরধধ্যাবর্তই গৌড় 
নামে অভিহিত হইত। অলঙ্কার শান্ত্ে ও গৌড়ী রীতি বলিয়া একটা রীতি 
আছে । ইহাতে গৌড় দেশের বিশেষ গৌরব প্রদর্শিত হইরীছে | এ দেশে 
যে সংস্কতভাষার সমধিক চ্চা ছিল, তাহাঁও ইহাতে বেশ বূঝা যাইতেছে । 
বন্ততঃ, গৌড় দেশে প্রবল-পরাক্রীন্ত বনু নরপতি দীর্ঘকাঁল স্বাধীনভাবে 
রাজত্ব করিয়াছেন। এদেশে শুরবংশীরগণের পুর্বে ভোজবংশীয় ৮ জন 
নরপতি ৪৫৭ বৎসর রাজত্ব করেন । 

সঙ্ক্ষেপে ভারতবর্ষের দেশ-বিভাগ বণিত হইল | এই সকল দেশের 
অধিবাসী ত্রাহ্গণগণ সাধারণতঃ ভুইভাঁগে বিভক্ত হইরাছিলেন! য্থাঁ-__বিন্ধ্য 
পর্বতের উত্তর দিকৃস্থিত ব্রাঙ্মণগণ “পঞ্চগৌড়ীয়” ও বিন্ধা পর্বতের দক্ষিণ 
দিকৃস্থিত ব্রাহ্মণগণ “পঞ্চদ্রাবিড়ী” বলিয়া প্রসিদ্ধ। সারন্বত, কানোজ, 
গৌড়ীয়, উৎকলীয় ও মৈথিলী ব্রাহ্মণগণ “পঞ্চগৌড়ীয়” বলিয়া পরিচিত । 
মহারাষ্ট্রীয়, তৈলঙ্গী, দ্রাঁবিড়ী, কার্ণাটিক ও গুজরাটা ব্রাহ্মণগণ “পঞ্চদ্রাবিড়ী”” 
বলিয়া প্রসিদ্ধ! ব্রাঙ্মণোতপত্ভি-মার্তণ্ডে উল্লিখিত আছে-_ 


“কর্ণটকাশ্চ তৈলল দ্রাবিড়াঁ মহানা্রকীঃ | 
গুর্জরাশ্চেতি পঞ্ধৈব দ্রাবিড় বিন্ধ্যাদক্ষিণে ॥ 
সারস্বতাঃ কান্যকু্জাঁঃ গোড়া উৎ্কল-মৈখিলাঃ। 
পঞ্চগড় ইতি খ্যাত বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঠ” ॥ 


বাকৃল-চন্দদ্ধীপ। 

পরমপিতা পরমেশ্বরের লীলা-নিকেতন খাঁসমহলের স্তাঁয় প্রাকৃতিক- 
সযমা-ম্ডিত বঙগদেশের সঙ্কিপ্ত পরিচয় পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। বস্ততঃ, 
ভারতবর্ষের মধ্যে যে কয়েকটা স্ুগ্রসিদ্ধ দেশ আছে, বঙ্গদেশ তাঁহর মধ্ো 
অন্যতম | তন্ত্রশাস্ত্র, মহাভারত, সূর্যবংশীয় রাজা রঘুর দিগ্বিজর প্রত্বৃতিতে 
এই বঙ্গদেশের প্রভূত প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথা বণিত আছে। এ দেশ 
যেমন প্রচুর ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ, তেমনি নানাবিধ স্ুস্বাছু ফল ও পুষ্পে 
স্বশোভিত এবং অপর্যাপ্ত শিগ্ুদ্ধ পানীর-জলে পরিপুর্ণ। এদেশটী নদী- 
মাতৃক এবং পর্ঘ্যারক্রমে নটের স্তাঁয় ছয়টা খতুর বিলাপভূমি ও অভিনয় 
ক্ষেত্র । স্ৃতরাং ভারতের মপ্যে সর্ধগুণবম্পন্ন এইরূপ দেশ আর নাই 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না| দানশীল, সংক্রিকান্িত, বহু ধনাঢ্য-ব্যক্তি, 
এবং সদাচীর-সম্পগ্ন মনীষিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এদেশকে আরও অলঙ্কৃত 
করিয়াছেন । জ্ঞান-পিপাস্থ খধিগণ পরিবৃত নেমিধার্ণ্য বা দিদ্ধাশ্রমের হার, 
শীস্্রচ্চা, অতিথিপেবাঁ, ষজ্ঞান্ুষ্ঠান প্রভৃতি আধ্যজনোচিত কর্তব্য নুষ্ঠীনের 
জন্য এদেশ বহুদিন হইতেই বিখ্যাত। 

এই বঙ্গদেশে অতিশয় প্রভাঁব ও প্রতিপত্তির সহিত সেন বংশীয় রাঁজ- 
গণ রাজত্ব করিতেন । *তাহাঁরা উদীয়মান মোৌগল-গৌরব-রবির অনভি- 
ভবনীয় প্রভাবের সময়েও সগর্ধের এদেশের স্বাধীনতা রক্ষী করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। 

এই বঙ্গদেশের মধ্যে বাঁকলা-চস্দ্রদীপ, বিক্রমপুর ও নবদ্বীপ এই তিনটা 
স্থানই প্রধান। এই তিনটা স্থানই সৎক্রিয়ান্থিত, ধনাঢ্য বহু ভদ্রলোকের, 
বাসভূমি এবং প্রধান ত্রাহ্মণ-সমাজ ও পণ্ডিত-সমাজ বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধা 
ইহার মধ্যে আঁবার বাক্‌ল। চন্ত্রদ্বীপই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও গে তি! 
যখন নবদ্বীপ জন্মগ্রহণ করে নাই, বিক্রমপুর মাতৃগর্ভে অবস্থিত, তখন ও. 


৪২ কাশ্বপ-বংশ-ভাঙ্কর 


«এই বাঁকৃলা চন্তরদ্বীপের ষশঃস্থুরভি চতুদ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল। মোগলের 
অনভিভবনীয় প্রভাব ও, দেশীয় রাজন্তগণের অলৌকিক প্রতিভায় তুফীস্তূত 
হইয়াছিল। মোগলের লোলুপ শ্যেন-দৃষ্টি হইতে “বাঁকৃল! চন্ত্রদ্বীপ” 
আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই দেশ পাগ্ডিত্যের জন্যও বিশেষ 
খ্যাতি লাভ করিরাছিল। ব্যাকরণ, কাব্য, স্ায়, স্বৃতি প্রভৃতি নানা 
শীস্তের আলোচনার, ছাত্র ও অধ্যাপকগণ বাঁহ্যজ্ঞান-শূন্য থাকিতেন ! ছাত্র- 
গণের শান্ত্রীলোচনার নিরন্তর মুখরিত এই দেশের প্রত্যেক প্লীতে গমন 
করিলে বোধ হইত যেন এ বাড়ীতে একটী বিশেষ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
হইতেছে । ব্রহ্মতর্যাপরায়ণ, তিলক ও শিখাধারী, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিতা:ক্রয়া- 
নিরত, লোৌভবজ্ঞিত ত্রাঙ্গণ-বালকগণ ও ব্রঙ্গণ্যের জলন্ত মুভ্তি, ত্যাগের 
অনুপম দৃষ্টান্ত, শমণ্ডণের আধার, সত্যবাদী ও তেজস্বী অধ্যাপকগণকে 
দেখিলে, সত্য সতাই পুরাতন যুগের খষিগণের আশ্রম বলিয়া এনে হইত। 
এদেশে এমন অনেক গ্রাম ছিল, যাহাতে ১৮/১৯টা করিরা চতুষ্পাঠী ছিল। 
গৌরীনাথ, হরিনাথ, আঁলোৌক, গৌঁলোক, রুদ্র ও মঙ্গল প্রভৃতি করেকজন 
মহামনীষী এদেশে জন্মগ্রহণ করির়াছিলেন। তাহাদের নিকট পরাজরের 
ভরে, নবদ্বীপ ও বিক্রমপুরের পগ্ডিতগণ এদেশে নিমন্ণোপলক্ষে আসিতে 
কম্পিত-কলেবর হইতেন। প্রবাদ আছে যে, বাঁক্লা-চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত 
“নলচিড়া” নামক গ্রামে একটা মহতী সভায় নবন্ধীপের পঙ্ডিতগণ মাঁতদিন 
পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় বিচারে পরাজিত হইয়া, উক্ত “নলচিড়া” নামক স্থানকে 
“নিয়নবদ্বীপ” আখ্যা প্রদান করতঃ বাঁকৃলাচন্তদ্বীপের পণ্তিতগণের সহিত 
সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন । বস্তৃতঃ, অগ্ভ পধ্যস্ত এ স্কানের এত সম্মান আছে 
যে,পাণ্ডিত্য প্রকর্ষ না থাকিলেও, দেশে কোন কার্যোপলক্ষে নিমন্্রিত 
পশ্ডিতগণের মধ্যে “নলচিড়ার” পণ্ডিতগণেরই সর্বপ্রথমে বিদায়, 
'হইয়! থাকে । 

বাকৃলা-চন্ত্রদ্বীপের রাজগণ বিশেষ পরাক্রাপ্ত ছিলেন। তাহাদের প্রকাণ্ড 
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কামান ও বন্দুক প্রভৃতি প্রচুর যুদ্ধোপকরণ ছিল। মগ ও পটু গীজ দন্থ্যগণ 
বখন এদেশে ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল, যাহাদিগকে দমন করিতে 
উদীরমাঁন মোগল-সমাট ও ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, সুদৃঢ়-দুর্গ নিশ্মীণ করিয়া 
প্রবল-পরাক্তাস্ত সৈম্তগণের সাহায্যে বাঁক্লাচন্ত্দ্বীপের রাজগণ এঁ দস্থ্য- 
দিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাঠানগণও মাঝে মাঝে 
যে ভীবণ উপদ্রব করিত, তাহাদের নিকটেও অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে 
তাহারা আত্মরক্ষা! করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধাঁকৃলী-চন্তদ্বীপের রাজগণ, 
সমাজপতিরূপে সমাজের বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর ব্রঙ্গত্র 
দান পূর্বক দুষ্টের দমন ও শিষ্টের প্রতিপালন করতঃ দেশকে শান্তিময় 
করিরা তুলিয়াছিলেন। 
মগ, পাঠান ও পটুগাজ দস্থ্যদিগের অমানুষিক অত্যাচারে ইহারা ক্রমে 
কচুরা, বান্থরীকাঠী, হোসেনপুর, ক্ষুত্রকাঠী ও পরে মাঁধবপাঁশার রাজধানী 
পরিবর্তন করিতে বাঁধা হন। চন্দদ্বীপের রাজগণ বর্তমান সমর পর্ধাস্ত ২১ 
পুরুষ ২২ পুরুষ রাজত্ব করিরাছেন। পুৰ্ধের স্তায়, বর্তমান রাজকুমারগণের 
প্রভাব-প্রতিপন্ভি কিছুই নাই । সকলই অনন্ত-কাঁলসাঁগরে ডুবির গিয়াছে। 
যে সকল রাঁজা বাকৃলা-চন্দন্বীপের রাঁজসিংহাঁসন অলঙ্কত করিরা, হিন্দু 
নরপতিগণের মধ্যে শান্তিময় গৌরবস্তস্তরূপে বিরাজমান ছিলেন, তাহাদের 
নাম এই ;-- 
১। বাঁজা দন্ুজমদ্দন দে 
২| ১১ রমা বল্পভ বার 
৩। ১, কৃষ্ণ বল্লভ রাঁর (১) 
৪1 ১১ হরি বল্পভ রায় 
৫ | ১১ জয়দেব রায় (২) 


(১) বাখরগঞ্জের ইতিহাস প্রদ্তো বেভারিজ সাহেবের মতে ইহার নাম প্রীবল্পভ । 
(২) সু ২১ ৯৫ $ ২ 5 ঃ ইহার নাম কৃকবলভ | 
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৬। ততৎকন্তা রাণী কমল! । পতি--বলভদ্র বু 
৭] রাজা পরমানন্দ রায় (বন্থ) 

৮| ১৯, জগদানন্দ রায় (১৯১) 

৯। ১১ কন্দর্প নারায়ণ রায় (১১) 

১০1 ১১ ৪2 (5) 


7] | 
১১ 1,, কীত্ডিনারায়ণ রায় (১) ১২।,, বাসুদেব নারারণ রায় (১১) 
১৩1১, হাম রাঁয় (১১) 


] | 
১৪1, প্রেমনারাষণ রার । ১১) ১৫ | ততকন্া, স্বামী গৌরী চরণ মিত্র 
১৬। বা মিত্র ১৬ক | বাজনারারণ রায় (মিত্র) 
১৭| হি রাঁণী দুর্গাবতী, স্বামী শিবনারার়ণ মিত্র 


ঃ ূ 
লক্ষ্মী নারায়ণ ১৮1 জর নারারণ (স্ত্রী করুণামরী ) 
১৯। এ নারায়ণ 


১. নিই বা ১১ 
২০। নরেন্দ্র নারায়ণ বীরসিংহ নারার়ণ দেবেন্দ্র নীরায়ণ 
(দত্তক) ( জ্যোষ্ঠামহিষী রাঁজেশ্বরীর ( কনিষ্ঠ! যহিষী 
দত্তক ) অন্নপূর্ণার দত্তক ) 


] 
২১ যোগেন্দ্র নারায়ণ উপেন্দ্র নারায়ণ 
এ্রতিহাসিকগণের বহু গবেষণার ফলে বাঁক্লা-চন্ত্রদ্বীপের এইরূপ 
পরিচয় পাওয়া যায় ;-- 
বহুশত বৎসর পূর্বে বলেশ্বর ও মেঘনার মধ্যবর্তী বৃহৎ জনপদ দোর্দও 
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প্রতাপ হিন্দুনরপতিগণের শাসনাধীন ছিল। তখন এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ 
বাকূলা নামে অভিহিত হইত। “দিগবিজয়-প্রকাশ-বিষৃতি” নামক 
সংস্কত ভৌগোলিক গ্রন্থে বাকৃলার দুইটী সীমানা নির্ধারিত আছে | যথা 
(১) পুর্বে মধুমতী, পশ্চিমে ইচ্ছামতী, দক্ষিণে বাদ ও উত্তরে কুশদ্বীপ। 
(২) পূর্বে মেঘনা, পশ্চিমে বলেশ্বর, উত্তরে ইদিলপুর, দক্ষিণে সুন্নরবন। 
এই ভূভাগ মধ্যে ত্রিংশৎ যোজন পরিমিত পর্বতবিহীন সোমকান্তদেশ | 
ইহার মধ্যে পশ্চিমে জদ্বুদ্বীপ, এবং উত্তরে স্ত্রীকাঁর। মধ্যস্থলে বাকল! 
রাজধানী | বাস্তবিক, বাঁকৃল1 বখন বিশেষ উন্নতিলীভ করিয়াছিল, তখন 
ইহার পূর্ববসীমানা_মেঘনাঁনদী, বঙ্গোপসাগর, নোরাখালী ও ত্রিপুরার 
কিয়দংশ। পশ্চিমে বলেশ্বর, খুলনা এবং ফরিদপুরের কিয়দংশ। 
উত্তরে ঢাকা, ফরিদপুরের কিযদংশ ও পদ্মানদী। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। 
ইহার বিস্তৃতি ৪০৬৬ বর্গমাইল উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্স্ত 
প্রার ৮৯ মাহল, এবং পুর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় ৬০ মাইল 
হুইবে। কোটালীপাড়া, মাদারীপুর, ও মুলফতগঞ্জ, তখন ইহার অন্তভূক্ত 
ছিল। ইহা উনবিংশ শতাবীর ইংরেজ লেখকের কথা । ইহার পূর্ববর্তী 
কালের আলোচনা করিলে দেখা যায়, ১১৬০ সালে (১৭৫৪ খুঃ) যখন 
আগাবাঁখর খাঁ এই দেশের শীসনকর্তী ছিলেন,তখন বাঁখরগঞ্জের সীমান। উত্তরে 
জাহাঙ্গীর নগর বাঁ জাঠঙ্গীরাবাদ, দক্ষিণে সুন্দরবন, এবং বঙ্গোপসাগর, 
পশ্চিমে ভূষণা, যশোহর | পুর্বে-_আরাঁকান। পরে বৃটিশরাজত্ব আরম্ত 
হইলে, (১৭৮০ খ্ুঃ) বাঁথরগঞ্জ ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত পদ্মা এবং কাঁলী- 
গঙ্গ। নদীর দক্ষিণপশ্চিম, এবং মেঘনা ও চাঁদপুর হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল। পশ্চিম প্রান্তে ভূষণ] ও ঘশোঁহরের পুর্ববসীমান্তবর্তী স্থানগুলি বাখর- 
গঞ্জের অন্তর্গত ছিল। কেবল সন্দীপ ইহার অন্তভূক্ত ছিল ন। 

মুসলমান রাজত্বের পূর্ধ্বে পাঠান নরপতিগণের রাজত্ব সময়ে পুর্ধববঙ্গে সুবর্ণ? 
গ্রামে তাহাদের রাজধানী ছিল । ইলাইস্‌ সাঁহের বংশধর সুলতান নাসিরুদ্দিন 
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অহল্মদ সাহ এবং তাহার বংশধরগণ ১৪২৬ খুঃ হইতে ১৪৮০ খুঃপর্য্যস্ত রাজত্ব 
করেন। ' তখন ঢাকা, ফরিদপুর, এবং বাঁখরগঞ্জ__জেলালাবাদ ও ফতিয়- 
রাদ নামে অভিহিত হইত বর্তমান ঢাকা ও ফরিদপুরের কির়দংশ জেলালাঁ- 
বাদ ও বাকী অংশ ফতিয়াবাদ বলিয়া! প্রসিদ্ধ ছিল। যখন বারভু ইয়াগণের 
অন্যতম কন্দর্পনারায়ণ এবং তাহার বংশধরগণ এইদেশে রাজত্ব করিতেন, 
তখন বাখরগঞ্জের অধিকাংশ ভূমি “সরকার বাকৃলা” নামে অভিহিত হইত | 
তখন ইহার সীমা পূর্ববে সমুদ্রোপকুলস্থিত মগরাঁজা, পশ্চিমে__-স্বৌতন্িনী 
যমুনা নদী । দক্ষিণে সমুদ্র, এবং উত্তরে--ত্রিপুরারাঁজ্য ও ভাওয়ালের 
কিয়দংশ পধ্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 

চন্দ্রধীপের আলোচনা করিতে গিরা এঁতিহাসিকগণ বিভিন্ন দিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন । ১৩১৯ সনের শাবণ মাসে প্রবাসী পত্রিকার ৩৮০ 
পৃষ্ঠায় একটী সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে । তাহ'তে জানা যায়, সুন্দরবনের 
অন্তর্গত বাস্ুদেবপুর গ্রামে একজন মুসলমান কবর খনন করিবার সঙ্গয় 
একটা প্রাচীন মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। উহার একদিকে ্শ্রীদন্ুজমর্দনদেব্গ 
ও অপরদিকে শশ্রীশ্রীচণ্তীচরণ পরায়ণ শকাব্দ ১৩৩৯ চন্দরদ্বীপ”» এইরূপ” 
লিখিত আছে । ইহাতে ১৩৩৯ শক (১৪১৭ খুঃ) দন্ুজমর্দনের রাঁজত্বকাঁল 
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে মালদহ উত্তরবঙ্গ সাঁহিতা সম্মিলনের ৪র্থ অধিবেশনে 
ও ২টা প্রাচীন রজতষুদ্রা প্রদর্শিত হইয়াছিল, উহা পাঁওুয়! আদিম মস্জিদের 
হ ক্রোশ যধো পাওয়া যাঁয়। উহার একটীতে দন্ুজমর্দন দেব ও অপরটাতে 
মহেন্দ্রদেবের নাম মুদ্রিত আছে | মহেন্দ্রদেবের মুদ্রাক্স ৩ বৎসর পরে 
দমুজমর্দন পীগুনগরে চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতেছিলেন, ইহা প্রমাণিত হয়| 
ইহাতে অনেকেই অনুমান করেন, দনুজমর্দিন মহেন্রদেবের পুত্র । 

ইহ! দ্বার! স্পষ্টই বুঝা যাইতে যে, রাজা দন্ুজমর্দনের নামাঙ্ষিত মুদ্রা 
১৪১৭ খুঃ আবিষ্কৃত হইলে, এবং তাহার তিন বৎসর পুর্ব্বে মহেন্্রদেবের. 
নামাঞ্ষিত মুদ্র! প্রাপ্ত হইলে, তাহার কাল ১৪১৪ খুঃ হয়। যদি এঁ সময়ে, 


বাক্লাচন্তত্বীপ ৪ 


বাক্লাধিপতির বয়স অন্ততঃ ৩০ বৎসর ধরা যায়, তাহ! হইলে, ১৪১৪. 
৩০-১৩৮৪ খুঃ হয়। এ সময়ে বাঁকৃলার সিংহাসনে হিন্দুরাজগণ” 
অধিষ্ঠিত ছিলেন, একথ] বল] যাইতে পারে | সুতরাং বর্তমান ১৯৩১ খৃঃ 
হইতে ১৩৮৪ খুঃ বাদ দিলে (১৯৩১--১৩৮৪ ৫৪৭) ৫৪৭ বৎসর হয় ॥ 
সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, কিঞ্ির্,যান ৫৫০ সাঁড়ে পাচশত, 
বৎসর পূর্ব খাকৃলা-চন্্রদ্বীপের স্বাধীন রাজসিংহাঁসন স্প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

এই দেশটী বঝাক্‌লা নামে প্রসিদ্ধ হইলেও ৪৭টা পরগণীয় বিভক্ত |" 
ইহার মধ্যে ১০টী অন্য জেলার অধীন হইলেও বরিশালের কাঁলেক্টরীতেই 
রাজস্ব আদায় হর! বরিশীলের ভূতপূর্ব্ ম্যাজিষ্ট্রেট বাখরগঞ্জের ইতিহাসে 
 ২২স্টী পরগণার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাকৃলা এবং চন্্রত্বীপ 
একই পরগণ।! তিনি বাখরগঞ্জকে পরগণা সমূহের দ্বারা নিম্নলিখিতরূপে 
বিভাগ করিরাছেন | যথা 

উত্তরে বাক্গরোড়া, বীরমোহন, ইদ্রীকপুর, এবং চন্দ্রদ্বীপ, পুর্বে উত্তর 
এবং দক্ষিণ সাহাবাজপুর, ইদিলপুর সুলতানাবাদ, নাজিরপুর এবং 
রতনদি কালিকাঁপুর। মধাভাঁগে চন্দ্রদ্বীপ, সেলিমাবাঁদ, বোজরগ উমেদপুর, 
এবং অরঙ্গপুর | পশ্চিমে সেলিমাবাদ এবং সৈদপুর | দক্ষিণভাঁগে অমুদ্র- 
তীরব্যাপী সুন্দরবন। এই সুন্দরবন কোন পরগণ' ভুক্ত হয় নাই। 

আমাদের দেশের অগ্্যাপকমণ্ডলী বাঁখরগঞ্জকে ৫টা পরগণায় বিভক্ত 
করেন। বথা-বাকৃলা, বাঈরোড়া, সোন্দারকুল, অরঙ্গপুর ও সায়েস্তা নগর। 
অগ্থ পূর্যান্তও এই নিয়মে বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে অধ্যাপকগণ নিমন্ত্রিভ. 
হইয়] গাকেন। নবদ্বীপ, মিথিলা, কাঁণা, দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থানের পত্ডিতগণ- 
অগ্ভ পর্যন্তও এদেশকে বাঁকৃলা বলিয়াই জানেন । 

বস্ততঃ সেলিষাবাঁদ ব্যতীত অন্তান্ত যাবতীয় পরগণা চন্দরদ্বীপ হইতেই 
উৎপন্ন হইয়াছে । কেন না, চন্ত্রদ্বীপ হইতেই এই দেশের প্রীধান্থা, এবং 
ইহাঁরই গৌরবে অগ্ঠ পধ্যস্ত এই দেশ গৌরবান্বিত। ডাক্তার জেন্স, 
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ওয়াইজ. ও একথা সমর্থন করিয়াছেন | (73219. 31059, 01 57991 
৭874) 

ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে ১৩শ অধ্যায়ে চন্দ্রদ্বীপের কয়েকটী প্রধান প্রধান 
মগর ও গ্রামের উল্লেখ আছে । যথা ব্রহ্গপুর, বারাণসীপুর, সহাশীল, 
নালিকাসরিৎ পার্থ কুমুদগ্রীম, কোটালী, কণ্ঠস্থালী, বেণুবাঁটা, রণাঁনদীর 
নিকট ডন্বুর, চেদীরনগর, যাঁদবপুর, বেত্রগ্রাম, তেলিগ্রাম, ধুরগ্রাম, কাকুলগ্রাম, 
সুরাগ্রাম, মাধবপীর্্ব ও পিজলপত্তন | 

বাখরগঞ্জে যতগুলি পরগণা আছে, তন্মধ্যে চন্দদ্বীপই প্রাচীন । প্রাটীন 
ভৌগোলিকগণ রাঁঢ়ও বঙ্গদেশকে দ্বাদশভীগে বিভক্ত করিয়াছেন, চন্দদ্বীপ 
তাঁহার অন্ততম | যথা 


১| অগ্রদ্বীপ | ৭। বুদ্ধদ্রীপ | 
২| নবদ্বীপ ] ৮1 কুশদ্ীপ। 
৩। মধ্যদ্বীপ | ৯। অন্গদ্বীপ। 
৪1 চতক্রদ্বীপ | ১০1 স্রধ্যদ্বীপ | 
৫1 এ্রড,দ্বীপ | ১৯1 অয়দ্বীপ | 
৬| প্রবালদ্বীপ | ১২। চন্দদীপ | 


ব্রা্মণ এবং কাঁরস্থ সমাঁজপতিগণ এইস্থানকে পাশ্চাতা বৈদিকগণের 
প্রধান সমাঁজস্থান এবং বহু সবক্ররান্থিত ব্রাক্ষণগণের বাসস্থান বলিয়া 
“নির্দেশ করিরাঁছেন।| ইহার অন্য নাম বাকৃলা। ইহার অন্তর্গত এ্রদেশ- 
গুলি সমুদ্রতীরবর্তী | সময়ে সময়ে জলমগ্র হইত, আবার উত্থিত হইত। 
মিশ্রীপ্রন্থে লিখিত আছে__ 


“রতবাকরো মহাতীর্ধো দক্ষিণস্যাং দিশি স্থিতঃ | 
মুক্তবেণী মধ্যদেশে পন্মা যস্তোত্তরা সদা | 


বাক্লা-চঙ্রন্বীপ | ৪৯ 
বলেশ্বর পুর্ববভাগে চন্দ্রত্বীপ-সমন্বিতঃ । 
দেশোহয়ং পুণ্যতীর্ঘস্তর ব্রাহ্মণ্য ইতি কথ্যতে ॥» 
'"চন্দ্রদ্বীপশ্য সীমাপাং রত্বাকরো বিরাঁজতে । 
চন্দ্রবৎ ক্ষীয়তে তম চন্দ্রব বদ্ধতে বপুঃ ॥ 
তশ্থ তদ্গুণযোগেণ চন্দ্রদ্বীপ ইতি স্যৃতঃ | 
গুহক ইতি বিখ্যাতো নাম্স। সর্ববজনৈরয়ং ॥৮ 


ভবিষ্যপুরাণে চন্ত্রত্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বণিত আছে_-- 
এই ভূখগু সর্বদ জলসিক্ত এবং আর্জি থাকিত, ভগবান্‌ ভবানীপতির 

'ললাটস্থ বন্ছির উত্ভাপে শুদ্ধ হইব ত্বরাঁয় প্রাচীন জনপদে পরিণত হওয়ায় 
টশৈবগণের আবাস নিকেতন হইল । অপিচ, মহাদেবের ভালস্থিত শশিকলা 
ভুখগ্ডকে অগ্সাভাপ হইতে পুনরায় শীতল করিল । যথা 

“চন্দদ্বীপে পুরা বিপ্রাস্তোষপুর্ণা চ ভূমিকা । 

মহাদেব প্রসাদেন শুফভূতা হি মৃত্তিকা ॥ 

ললাটানল-দাহেন বিলীনং হি জলং বহু। 

স্থলীভূতা চ পৃথিবী শৈবানাং স্থখকারিকা” ॥ 


চন্দদ্বীপের উৎপত্তি ্ন্বন্ধে ছুইটী কিংবদন্তী আছে । বরিশালের ভূতপূর্বব 
ম্যাজিষ্ট্রেট বেভারিজ, ডাক্তার ওয়াইজ এবং ব্রজস্থন্দর মিত্র প্রভৃতি 
এঁতিহাসিকগণ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থমধ্যে উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহ! 
এই £-- 
১। বখন এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধিকাংশই প্রায় সুগন্ধা নদীর গর্ভে 
বিলীন ছিল, তখন বিক্রমপুরের চন্দ্রশেখর নামে একজন ক্রিয়াবান্‌ ও সদা-. 
চাঁর সম্পন্ন ব্রাহ্মণের নিকট একজন ব্রাহ্মণ তাহার সর্বাঙ্গন্ন্দরী একটী 


কন্তাঁকে বিধাহ দিলেন | সম্প্রদশনের সময় চন্দ্রশেখর শুনিতে পাইলেন যে, 
রি 
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তাহার উপান্তা দেবীর নাম ও পত্বীর নাম একই | তখন তিনি মনে মনে 
চিন্তা করিলেন যে, উপান্তা৷ দেবীকে ধ্যান করিলে, স্ত্রীমুক্তি হৃদরে প্রতিফলিত 
হইবে, যাহাকে মা বলিয়া! সম্বোধন করিলে, স্ত্রীর নাম উচ্চারিত হইবে, সেই 
স্ত্রীর সহিত কিরূপে দাম্পত্য প্রণয় সংস্থাপিত হুইতে পারে? এরূপ করা 
মহাপাপ বিবেচনা করিয়া, ত্রাঙ্গণ আত্মহত্যামানসে -বিবাহক্পত্রেই একখানি. 
ক্ষুদ্র তরণীর সাহায্যে ভীষণ তরঙ্গ-সন্কুল সমুদ্রের স্যার নদী-বক্ষে ভাসমান 
হইলেন। কোন দিকে লক্ষ্য নাই, মৃত্যুর ভয় নাই, ব্রাহ্মণ একমাত্র উপাস্তা 
দেবীর চিন্তায় নিরত। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। চতুর্দিকে অনন্ত, 
জলরাশি থৈ থে করিতেছে । উদ্বেলিত তরঙ্গ-মাল! স্ফীত বক্ষে দিগন্তপাঁনে, 
ছুটিতেছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ উখিত হইয়া বিলীন হইতেছে, কোথাও বা 
পরম্পর স্পদ্ধার সহিত যেন ঘাত প্রতিঘাত করিতেছে! এই ভীষণ 
তরঙ্গাভিঘাতের প্রবল ভীতিকর শবে ত্রীক্গণ কিছুমাত্র বিচলিত ন। হইয়া, 
সেই জনমানবশৃন্য অকুল ও অগাঁধ জলরাশির মধ্যে এঁকীন্তিকভাবে উপাস্য 
দেবীর প্রতি আত্মপমর্পণ করতঃ সেই ক্ষুদ্র-তরণী সহ ভাসিতে লাগিলেন । 
এই রূপে ছুই দিন অতীত হইল | তৃতীর দিনে প্রীভাতিক কিরণজাল 
বিস্তার করিরা মযুখমালী ভগবান্‌ দিবাকর পূর্বাকীশ আলোকিত করিলে, 
ব্রা্গণ অনতিদূরে একখানি ক্ষুদ্র-তরণী-সমারূঢ়া অলোঁকসামান্তা একটা 
কিশোরী রমণী দর্শন করিলেন। এই জন-প্রাণিশন্ত ভীষণ নদীগর্ভে 
একাকিনী এই রমণীকে দেখিয়া, চন্ত্রশেখর অত্যন্ত বিশ্বয়াপন্ন ও কৌতুহলী 
_হইরা, ক্রমে তাহার নিকটবর্তী হইরাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! তুমি কোন্‌ 
সাহসে একাকিনী এই ভীষণ নদী মধ্যে আসিয়াছ ? তোমার কি প্রাণের 
ভয় নাই ? ব্রমণী বলিল, আমি ধীবর কন্তা, নদীতে বাঁস করাই আমাদের 
অভ্যাস, সুতরাং আমার কোঁন ভয়ের কারণ নাই; কিন্তু বলুন 
দেখি, আপনি ব্রাহ্মণ, তরণি সঞ্চালনে অনভিজ্ঞ, এ অবস্থায় আপনি একাকী 
এ ভীষণ, নদীতে কেন আসিরাছেন? আপনার কি প্রাণের ভদ্ম নাই? 


বাঁক্‌লা-চজুদ্বীপ | ৫১ 


ব্রাহ্মণ, তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিরা, বিন্রয়াবিষ্ট-চিত্তে শ্বীর যনোভাষ ব্যক্ত 
করিলেন । ধীবরকন্তা তাহাকে নানাপ্রকান্র উপদেশ প্রদান কর্গিলে, 
ব্রাহ্মণের হৃদয়ে দিব্যজ্ঞীনালোক প্রকাশিত হইল । চিরসঞ্চিত হৃদয়-গছবরে 
লুক্কায়িত গাড় মোহান্ধকার দূরীভূত হইল। তিনি বুঝিলেন, ইনি নিশ্চয়ই 
কোন দেবী, আমাকে ছলনা করিতে আসিরাছেন। ইহ ভাবিয়া তাহার 
পাঁদদ্বর জড়াঁইয়া ধরিলেন। ধীবর কন্তা বলিলেন, আমি অস্পৃশ্ঠা ধীবর- 
কন্তা, আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া! আঁমীর পাঁদম্পর্শ করায়, আমাকে মহাপাপে 
লিপ্ত করিলেন। এইরূপ নান! প্রকার ছলনায়ও ব্রাহ্মণ পদদ্বয় ছাঁড়িলেন ন!। 
যখন কিছুতেই তাহার পরিচয় পাইলেন না, তখন আত্মহত্যার জন্য সেই 
নদী-বক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন, এবং বলিলেন, তুমি আমাকে আত্মপরিচয় 
প্রদান না করায়, জ্ঞানকৃত এই ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপু হইবে। ব্রাঙ্মণের 
ভক্তি ও শ্রদ্ধাতিশর দর্শনে ধীবরকন্তা-রূপিণী দেবীর দয়! হইল। তিনি 
বলিলেন, বৎস! নৌকার আরোহণ কর, আত্মহত্যারূপ মহ্াপাপে লিপ্ত 
হইও না । আমি তোমার উপান্তা দেবী, অভিলাষ বর প্রার্থনা কর | ব্রাহ্মণ 
বলিলেন, যাহার জন্য এতকাল কঠোঁর তপঃক্লেশ সহ্য করিয়াছি, যাহাঁকে 
পাইলে, সকল আশীও তৃপ্তি পূর্ণতী লাভ করে, তাহাকে পাইলে, আর কি 
প্রার্থনীয় আছে ? তবে মা! তোমার ধ্যানগম্য মৃত্তি দেখাইয়া এ দাঁসকে 
কুতার্থকর। তখন, দেবী" নিজের মোহিনীমুর্তি দর্শন করাইয়া ত্রাঙ্গণকে 
বলিলেন, “বৎস ! আজ যে স্থানে তুমি আমীর দর্শন পাইলে, আমার বরে 
অতি সত্বরই এই বিপুল জলরাশি সর্ধশস্তমরী মেদিনীতে পরিণত হইবে ; 
এবং এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তুমিই রাজত্ব করিবে”। সর্বপুণ্য-ফলম্বরূপ দেবীর 
পবিত্র চরণ দর্শন করিয়া পূর্ণকাম ব্রাহ্মণ নিষ্পৃহ হইয়াছেন, তিনি নিষ্কাম, 
অসার রাজ্যভোগ বাসন! তাহণকে আকর্ষণ করিতে পারিল না। তিনি 
সবিনয়ে করযোড়ে এই বরের পরিবর্তে জন্ম-মৃত্যু ভয় হইতে নিষ্কৃতি 
পাইবার প্রার্থনা করিলেন। তখন, “তোমার নামে এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ, 
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করিবে “বলিয়া ত্রাঙ্মণের অভিমত বরপ্রদান পুর্ব্বক দেবী অন্তহিতা হইলেন 
দেবীর বরে দেখিতে দেখিতে সেই অগাধ অনন্ত জলরাশি সর্বশশ্তশালিনী 
ধরণীতে পরিণত হইয়া “চন্দ্রদ্বীপ” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। 


২। একদ' চন্দ্রশেখর ব্রহ্মচারী নামক একজন সুপ্রদিদ্ধ ব্রহ্মচারী 
দুজমদ্দন দে প্রভৃতি শিশ্যগণ সমভিব্যাহাঁরে তীর্থ পর্যটনে বহির্গত হইরা 
নৌকাযোৌগে স্ুগন্ধানদী-বক্ষে নিদ্রিত ছিলেন । ব্রহ্গচারী রাত্রে স্বপ্নে 
দেখিলেন- জগন্মাতা কালী তাহার সম্মুখে আবিভূতি। হইরা বলিতেছেন যে, 
তোমার নৌকার অনতিদূরে তিনটী পাবাণমরী মুর্তি জলমগ্ন অবস্থায় 
রহিয়াছে | তোমার প্রির-শিষ্য দন্ুজমর্দন কর্তৃক এ মুক্ভিত্রর উদ্ধত হইলে, 
এই বিশাল-নদী অচিরেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে পরিণত হইবে । 

চন্দ্রশেখর স্বপ্ন দেখির। জাগ্রত হইলেন, আর নিদ্রা গেলেন ন।। রাত্রি 
প্রভাত হইলে, তিনি প্রির-শিষ্য দনুজমর্দনকে গোঁপনে স্বপ্রবৃত্তান্ত জ্ঞাপন 
করিরঠ তদনুবারী কার্ণা করিতে আদেশ দিলেন । দহুজমর্দন গুরুর আঁদেশ- 
ক্রমে ন্বপ্র-কথিত স্থানে ডুব দিলেন। তিনি প্রথম বারে দেবী কাত্যান্ননীর 
পাঁষীণময়ী মুত্তি উঠাইলেন | দ্বিতীয় বারে মদন-গোপালের পাঁধীণময়ী মুক্তি 
পাইলেন! গুরুদেব আবার ডুব দিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু দনুজমর্দিন 
আর ডুব দিতে সাহসী হইলেন না। তখন গুরুদেব বলিলেন-_-“ভগবত্তী 
কালিকার প্রপাদে এই বিশীল জলরাশি অতি সত্বর সর্বশস্তশালিনী 
মেদিনীতে পরিণত হইবে, এবং তাহার আঁদেশে তুমিই এই দেশের রাজা 
হইবে। তৃতীরবার ডুব দিলে, মহাঁলক্ষ্রীর পাঁবাণমরী মৃদ্তি পাওয়া বাইত, 
তুমি ভূব না! দির1 নিতীন্ত নির্ধবোধের কার্য করিয়াছ। এ মুর্তি উঠাইলে 
তোমার চিরস্থারিনী রাজলক্ষ্ী লাভ হইত |” যাহ? হউক, এই দন্থুজমর্দন দে 
চন্দদ্বীপ রাজ্যের স্থাপরিতা | তিনি গুরুর নামানুসারে এই দেশের নাম-করণ 
করেন। সেইজন্তই এই দেশ চন্দ্রদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 

এই দস্ুজমর্দন সম্বন্ধে প্রতিহাপিকগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। 


বাক্লাঁচন্্্বীপ রি 
+চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ” প্রণেতা বলেন, ইনি বল্লালসেনের কিছু পরেই প্রীছ্ভূতি 
হইয়াছিলেন | একথা সমীচীন বলিয়া! মনে হয় না| কারণ, সম্ত্রাট আকবরের 
সমকালবর্তী চন্দদ্বীপাঁধিপতি জগদানন্দ রায়, দন্মুজমর্দনের অধস্তন সপ্তম পুকৰ 
স্থতরাঁং অন্ন ২০০ শত বৎসর পরে জগদানন্দের প্রীছুর্ভীব হয়। ১৫৪২ খুঃ 
আকবরের আবির্ভীব হইলে, তাহা হইতে ২০০ শত বৎসর পুর্ব্বে অর্থাৎ 
১০৪২ খ্রীঃ দন্ুজমদ্দিনের আঁবিতভাঁব কাল স্বীকার কর! যাইতে পারে। 
বল্লালসেন ইহার ২৫০ কি ৩০* শত বৎসর পুর্ষে জন্মগ্রহণ করেন। 
বিশ্বকোষ প্রণেতা লিখিয়াছেন, দন্ুজমর্দন গৌড়াধিপতি লক্ষণমেনের 
প্রপৌত্র । ইহাঁও সঙ্গত বলির! মনে হর না । কারণ, বক্তিরার খিল্জি 
কর্তৃক নবদ্বীপ বিজয়ের পরে লক্ষ্মণসেনের পত্র কেশবসেন প্রভৃতি রাজগণ 
বিক্রমপুরে ও সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিরাঁছিলেন। এই কেশবসেনের পুক্রই 
দনৌজা মাঁধবসেন। ইহা হরিমিশ্রের গ্রন্থে স্পট ভাবে উল্লিখিত আছে। 
যা. 
 প্রাদুরভবৎ ধশ্মাত্বা সেনবংশীদলন্তরং | 
দনৌজা-মাঁধবঃ সর্ববভূপৈঃ সেব্যপদাশ্বুজঃ 1৮ ইত্যাদি। 
অতএব দনৌজামাধব সেন ও দনুজমর্দন দে, এক নহে | সেন বংশোত্তব 
ব্ক্তি কখন ও “দে” হইতে পরে না। “দে” বঙ্গজ কাঁর়স্থ | চন্দূদ্বীপ রাজবংশ 
প্রণেতা “দনুজমদ্দিন দে” ঞ্কে ভরদাজ গোত্র বলিধাছেন। কায়স্থবংশীবলী 
গ্রন্থে, সেন বংশে ভরদ্বাজ গোত্র নাই ! স্থতরাঁং “সেন” ও “দে” কখনও . 
এক নহে। 
বর্তমান খুলনা জেলার তন্তর্গত বাগেরহাট, বাখরগঞ্জ জিলাভূস্ত ছিল। 
১৮৬৩ থুঃ খুলনার অন্তভূ্ত হয়। তাহার দশবতসর পরে অর্থাৎ ১৮৭৩, 
খুঃ মাদারিপুর এবং কোটালিপাঁড়া, ফরিদপুর জেলার অস্তুভূর্্ত হয়| 
এঁতিহুণসিকেরা বলেন, রাজা জয়নারাঁ়ণের রাজত্ব সময়ে স্থ্রসিদ্ধ চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত হয়| এই সময়ে চন্ত্দ্বীপ হইতে কোটালীপাড়া, সুলতানাবাদ, 
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বোৌজরগ, উমেদপুর, ইদিলপুর, রতন্দি-কালিকাপুর, বাঙ্গরোড়া প্রস্তুতি 
পদ্পগণ! পৃথক করা হয়। 

রাজা কন্দর্পনারায়ণ ১৫৮৬ থুঃ রাজত্ব করেন। “রাফুদিৎ” প্রভৃতি 
বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ ইহার সৌজন্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া, ইহার গুণের 
বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। (বিশ্বকোষ ১৪৫৪ পৃঃ) | কন্দর্পনারায়ণের 
পিত্বল নিন্দিত একটা প্রকাণ্ড কামান এখনও বর্তমান আছে, উহ্।তে 
৩১৮ সংখ্যা খোদিত আছে । 

১৫৯৯ খুঃ “মেলকয়র ফন্সিক্‌” নামক একজন পট্টুণীজ ভ্রমণকারী 
চন্ত্রদ্বীপে আগমন করেন। তখন রাজা! রাঁমচন্দ্রের বরঁস ৮ বৎসর । স্থতরাং, 
১৫৯১ খ্রীঃ রাজা রামচন্দ্রের জন্ম হয়| ১৫৫৬ খ্রীঃ সম্রাট আকবর দিল্লীর 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬০৫ শ্রাঃ তাহার মৃত্যু হয় । সুতরাং 
আকবরের মৃত্যুলময়ে ১৫৯১ খ্রীঃ জাঁত রাজা রামচন্দ্র ১৪ চতুর্দশ-বঞ্ক 
বয়ঃপ্রাপ্ত বালকমাত্র। 


বঙ্গের হিন্দু-রাজগণ । 
শুরবংশ | 

অনেক এঁতিহাসিকই বলিরাঁ থাকেন ধৈ “শুরবংশীয়-রাজগণের রীজত্ব 
সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওরা যার না! আদিশুর ষে এদেশে পাঁচজন 
ব্রাঙ্গণ আশিয়াছিলেন, একথা সত্য নহে। বিশেষতঃ, আদিশুর নামে 
কোন রাজার নাম ও কোনও প্রসিদ্ধ ইতিহাসে পাওয়! যায় না” ইত্যাদি । 

বাহ! হউক, নান! গ্রন্থে শুরবংঘ্রার রাজগণের নাম পাওয়া যায়। আদি- 
শুর যেএঁ বংশের প্রধান নরপতি, সে বিষয়ে ও নানা গ্রন্থের অভিমত 
পাওয়া বার! এ সকল গ্রন্থের মধ্যে কুলগ্রন্থের সংখ্যাই অধিক । 
কুলগ্রস্থের সর্বাংশে শ্রামাণ্য স্বীকার না করিলেও, তাহারা যে 
কল্পনীবলে শৃরবংশের বহু রাজার নাম ও রাজত্বকালের উল্লেখ 
করিরাছেন, ইহাঁও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আদিশূর কর্তৃক 
আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের কথা, এখনও ত্রাঙ্গণসমাজে কীন্ডিত হইয়া থাকে । 
আমরা, সেই অন্ুসারেই শৃরবংশীয় রাজগণের সঙ্কিণড পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত 
হইরাছি। আধুনিক এঁতিহাসিকগণের মতান্ুসারে আমরা শুরবংশীয় 
রাজগণের যে সময় নির্দেশ করিলাম্‌, তাহার সহিত অন্তান্ত গ্রস্থের মতের 
সামগ্রস্ত হর না। পাঠকগণ তাহা অনুসন্ধান করিয়া লইবেন। 

গৌড়দেশে শৃরবংশীয় রাজগণ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছেন । ঞএুবানন্দ- 
মিশ্রের মতে শুরবংগায়েরা কাশ্মীরের নিকটবর্থী দরদ (দর্দিস্থান) দেশ 
হইতে গৌড়ে আগমন করেন। যথা 


*আঁগমৎ ভীরতং বর্ধং দারদাৎ স রবিশ্রীভঃ। 
জিত্ব) চ বৌদ্ধরাজানং তথ। গৌড়াধিপং বলা ॥%” 
আদিখুর এই ঘংশের গান নরগতি | কেহ ইন্থাকে আদিম, কিছ 
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শুরসেন্, কেহ বীরসেন, কেহ আদিত্যশুর ও কেহ বা জয়স্তশূর বলিয়া 
উল্লেখ করিরাছেন। আইন ই আকবরী মতে আদিতাশুর হইতে ১১ এগার 
জন রাজা ৭১৪ বৎসর রাজত্ব করিরাছিলেন। কুলাঁচার্ধ্যদিগের মতে-__ 


কবিশূর ভূশুর গ্রথযয়শূর 
মাধবশূর ক্ষিতিশূর বরেন্দুশুর ও 
আদিশুর ধরাশুর অনুশূর 

এই নয় জন রাজার নাম পাওয়া যার । বাড়ীর কুলপঞ্জী মতে-_ 
আদিশুর অবনীশুর ধরাঁশুর ও 
ভূশুর ধরণীশূর রণশূর 
ক্ষিতিশূর 


এই সাতজন রাজার নাম উল্লিখিত আছে । 

যাহা হউক, শুরবংশীর রাঁজগণের মধ্যে আদিশুর বা শৃরমেনই প্রথম 
রাজা হন, ইহাই অনেক এতিহাসিকের অভিমত | তীহার রাজত্বকাল্প 
৯০০ খুঃ হইতে ৯৫২ খুঃ পর্যান্ত। শুরবংগরীর শেষ রাজা চক্দ্রশুরের কন্ঠ? 
প্রভাবতীকে বিবাহ করিরা বিজরমেন ১০৪৮ খুঃ হইতে ১০৩৬ খুঃ পরাস্ত 
রাজত্ব করেন।| বিজয়সেনের ক্ষেত্রজপুত্র বল্লালমেন ১০৬৬ খুঃ হইতে 
১১০১ খুঃ পর্য্যস্ত রাজত্ব করেন। তংপুত্র লক্ষণসেন ১৯০৯ খৃঃ হইতে 
১১২১ খৃঃ পর্য্যন্ত, ততপুত্র মধুসেন ১৯২১ খৃঃ হইতে ১১২৩ খই পরয্যস্ত, 
ততপুজ্র লক্ষ্মণেয়সেন ১১২২ খুঃ হইতে ১২০৩ থুঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন! 
তাহার পরে মুসলমান রাজত্ব আরম্ভ হয়। 


যে আদিশুর কান্যকুক্জ হইতে ব্রাঙ্গণ আনির1 বঙ্ে সাঁগ্নিক ব্রাহ্মণের, 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই আদিশুরের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন । তিনি 
কোন্‌ সময়ে কোন্‌ স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কোন. 
পরিচয় পাওয়া! যায় নাঁ। ভাছুড়ীকুলের বংশাবলীতে লিখিত আছে-_ 


বঙ্গের হিদ্দুরাজগণ পর 
“তত্রাদিশুরঃ শূরবংশসিংহো' বিজিত্য বৌদ্ধং নৃপপালবংশং 
শশ।স গৌড়ং” ইত্যাদি । 
ইস্ছাতে স্পষ্টই বুঝ! যার যে, তিনি বৌদ্ধ পাঁলবংশের উচ্ছেদ সাধন 
করিয়া গৌড়দেশে রাঁজত্ব করিয়াছিলেন । লঘুভারতকাঁরও একথা সমর্থন, 
করিরীছেন। বারেন্্র-কুলপঞ্জিকাঁর তাহার সমর সন্বন্গে লিখিত আঁছে-- 
“শীকে বেদ-কলম্ব-ষট্কবিমিতে রাঁজাদিশুরঃ সচ ৮ 
অর্থাৎ ) ৬৫৪ শীকে (৭৩২ খুঃ) রাজা আদিশুর বর্তমান ছিলেন । কুল- 
গ্রন্থের লিপি অনুসারে৪-- 
“বেদ-বাণাজ-শাকে তু গৌড়ে বিপ্রীঃ সমাগতাঃ 1৮ 
অর্থাৎ ৬৫৪ শীকে গৌড়দেশে ব্রা্ষণগণ আসিয়াছিলেন, ইসা গ্রতীয়- 
মান হর? কুলগ্রস্থের “বেদ-বাঁণীঙ্ক শাকে তু” এইরূপ পাঁঠ ভ্রমাত্মক বলিয়া 
মনে হয়। কারণ, তাহা হইলে ৯৫৪ শাক (১০৩২ খুঃ) হয়। গ্ররূপ 
হইলে, বন্ধ গ্রন্থের পহিতই বিরোধ হর। বঝারেন্দ কুলজ্ঞগণ বলেন__ 
“ঞ্াণতে। বল্লালসেনো গুণি-গণগণি তস্তম্য দৌহিত্রবংশে।” 
অর্থাৎ; আদিশুরের দৌহিত্রবংশে বল্লালসেন জন্মগ্রহণ করেন | খস্তঃ, 
আঁদিশুর যে একজন খ্যাতনামা, বর্ণাশ্রম-বিশ্বাসী ধার্মিক নরপতি ছিলেন”. 


এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 
আইন ই আঁকবরী মতে শুরবংশীয্ রাজগণের নাম ও রাঁজত্বকাল-_- 


রাজা রাজত্বকীল 
আদিত্যশূর ঠা **- ৭৫ বৎসর 
যাঁমিনীভানু ঠা, 4৪ ৭৩ **, 
অনিরুদ্ধ | ১০৪ ছি ৭৮ ৮৪৪ 
প্রতাপক্ত্্ ঠা টন ৬৫ 


ছবদ্ড চি - গ্তকর ৬৩৪১ কক 


ম্৮ কাস্থাপ-বংশ-ভাক্কর 
িিযিসি 
৬২ 
'রেকদত্ত ১ 
গিরিধর **+ ৮৪১ ৮৩ 
পৃথথীধর হ্ 2 ৬৮, 
'স্কষ্টিধ্র ৮, রর ৫৮ 
প্রভাকর ১, রি ৬৩ ৪১৮ 
জয়ধর * -*- ২৩ 
৭৯৪ বৎসর 
'কুলাঁচার্ধ্যদিগের গ্রন্থে 
১। কবিশূর ৬। ধরাশুর 
২। মাধবশূর ৭। প্রহ্যকনশূর 
৩। আদিশুর ৮| বারেন্ত্রশুর 
৪ | ভূঁশুর ৯1 অন্ুশুর 
৫| ক্ষিতিশূর 
«এই ৯ নয় জন রাজার নাম আছে । 
ব্াটীয় কুলমঞ্জরী মতে-_ 
১। আদিশুর ৫1 ধরণিশূর 
২। ভূশুর ৬। ধরাশুর 
৩। ক্ষিতিশূর ৭। রূণশূর 
৪। অবনিশূর 
এই ৭ সাত জন রাজার নাম আছে। 
'জ্যন্ত ও আদিশুর একই ব্যক্কি-_ 
“ভূশুরেণ চ ক্লাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তস্থতেন ৮* 


«এই কুলপঞ্জিকান্ছসানে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় | 


বঙ্গের হিন্দুরাজগণ ৫৯ 


রাজ-তয়ফিণী আলোচনায় জানা ষায় যে, কাশ্ীর-রাজ জর্মানপীড় বা 

জরাদিত্য ৭৫১ খুঃ হইতে ৭৮২ খুঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ৭৬৫ থৃঃ 
পুগু বর্ধন নগরে আসিয়াছিলেন। তখন জয়ন্ত বা আদিশুর & স্থানে 
রাজত্ব করিতেন | কাশ্মীর-রাজ সন্ধ্যাকালে ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলেন, কাণ্তিকের়ের মন্দিরে আরতি হইতেছে | তদন দেব-নর্তকী কমলা 
মন্দির-প্রা্গণে নৃত্য করিতেছিল। রাজা, কমলার সৌন্দর্য্য ও 
নৃত্যদর্শনে মুগ্ধ হইলে, কমলাও তাহার রূপলাবণ্য দর্শনে অনুরস্তা হইয়। 
তাহাকে লইয়া নিজ আবাসে গমন করে। রাজা আদিশুর, এই সংবাদ 
অবগত হইয়া বিশে অনুসন্ধান পূর্বক তাহাকে নিজীলয়ে আনয়ন করিরা! 
স্বীর সর্ধাঙ্গ-স্ন্দরী কন্তা কল্যাণী দেবীকে তাহার করে অর্পণ করেন! 
তখন পুণুরাজ্য__গৌড়, দেবকে, মহাস্থান, সন্তোষ ও রঙ্গপুর, এই পাঁচ 
ভাঁগে বিভক্ত ছিল। জয়ন্ত, জামাতাঁর সাহায্যে এই পাঁচ দেশ জর করিয়া 
পঞ্চ গৌড়েশ্বর উপাঁধি ধারণ করেন। বাস্তবিক, কাশ্নীর-রাজই এঁ সকল 
দেশ জর করিয়! শ্বশুরকে দিয়াছিলেন ৷ যথা 

“ব্যধাদ্বিনাপি সামগ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাঁশরন্‌। 

পঞ্চ গৌড়াধিপান্‌ জিত্বা শ্বশুরং তদবীশ্বরং” ॥ ইত্যাদি। 


শুরবংশীর রাজগণের পুর্বে ভোৌজবংশীয় ৮ জন নরপতি ৪৫৭ বৎসন্ধ 
রাজত্ব করেন । শেষ রাজার নাম মাণিক্যলক্্ণ | 


লাতিন 


আদিশুর-কর্তৃক আনীত পঞ্চ-ব্রাহ্গণ । 

মহারাজ আদিশুর, কণ্তিকুঞ্জের রাজা চন্দ্রকেতু বা জরাঁদিত্যের কন্তা' 
চন্ত্রমুখীকে বিবাহ করেন। কুলরম] গ্রন্থে এই কান্তক্জাধিপতির নাম 
বীরদিংহ বলিয়া উল্লিখিত আছে । 

মহারাজ আদিশুর, দেশে অনাবুষ্টি নিবন্ধন, অথবা মভিষীর ব্রতসম্পাঁদন, 
জন্য, কিংবা অনপত্াত্ব ছেতুক * বঙ্গদেশে বৈদিক ক্রিরা সম্পাঁদন 
করিবার উপযুক্ত সাগ্নিক ত্রাঙ্গণ না থাকার, কান্ঠকুজ্জীধিপতির নিকট 
পাঁচ জন ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন । জামীতার অনুরোধে, কীন্তকুজাধিপতি, 
উপযুক্ত ক্রিয়াদচ্ষ বেদজ্ঞ, পাঁচজন সাগ্রিক ব্রা্গণ পাঠীইয়া দেন। 

তাহাদের মধো শাণডিল্য গোত্রীর ক্ষিতিশ, ভরদ্বাজ গোত্রীর মেধা তিথি, 
কাশ্তপগোত্রীর বীতরাগ, সাবর্ণগোত্রীয় সৌভরি, এবং বাৎস্য গোত্রীর 
ন্ুধানিধি, বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন তীঙ্কারা অসি, বন্ধ, পৃন্ুবর্বীণ, 
ও পৃষ্টে তৃণ ধারণ করিয়া] আনিয়াহিলেন। সুতরাং, তাঁহাদের বেশভূঘা 
বীতশ্রদ্ধ হইরা মহারাজ আদিশুর ভীহাদের সন্ত দেখা করিলেন লা] 
তাহারা নিতীস্ত অসস্তষ্ট হইয়া, অর্থ্যবারি, দূর্ধবা, পুষ্প প্রভৃতি আশীর্বাদ 
দ্রব্য, চিরশুঞ্ষ হক্তিবন্ধন যুপকাণষ্ঠে হ্যান্ত করিয়া চলিরা গেলেন । অমোঘ 
ব্রাহ্গণাশীর্ব্বাদে সগ্ভই শুফবৃক্ষও পল্লবিত হইল দেখিয়া, ভূৃত্যগণ, 
এই অদ্ভুত বৃত্তীস্ত মহারাজের কর্ণগোচর করিল। মহাঁরা্ত 
আদিশুর, নিজের ক্রটী বুঝিতে পারিরা, তীহাদিগের নিকট উপস্থিত, 
হইলেন, এবং অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া নিজেবধ। ক্র্টার জন্য 
ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন । কিন্ত, ক্রুদ্ধ আঁশীবিষের স্তায় তেজস্বী ব্রাহ্গণগণ 
আর ফিরিলেন নী। পরে, বিশেষ চেষ্টার শাগ্ডিল্য-গোত্রীয় ক্ষিতীশের 
পুত্র ভট্টনীরায়ণ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় মেধাতিথির পুত্র শ্রীহর্ষ, কাশ্ঠপ গোত্রীয় 


* ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে পৃথক পৃথক কারণ নির্দেশ থাকায়, তৎসমূদায়েরই উল্লেখ করা গেল । 


আদিশুর-কর্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ৬১ 


বীতরাগের পুত্র দক্ষ, সাবর্ণ গোত্রীয় সৌভরির পুভ্র ছান্দড়, এবং বাঁত্স্ত 
গোত্রীয় স্থুধানিধির পুক্র বেদগর্ভ, এদেশে আগমন করেন! ইহারা ্ত্রী 
পুত্র ও ভৃত্য সঙ্গে লইয়া! কোলাঞ্চ দেশ হইতে এ দেশে আগমন করিয়া 
ছিলেন। মহারাজ আদিশুর ইহাদের বাসের নিমিত্ত কামঠী, ব্রহ্মপুরী, 
হরিকোট, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রীম নামক ৫ খানি গ্রীম দান করেন। এই 
সকল ব্রাহ্মণের আগমন কাল সম্বন্ধে হু মতভেদ আছে। তাহা নিষ্কে 
প্রদর্শিত হইতেছে । 

১। বারেন্দ্র কুলপপ্সিকা ও বাঁচম্পতি মিশ্রের মতে-_-৬৫৪ শকাবা 
( ৭৩২ খুঃ )1 0. 

২। কোন এীতিভাসিকের মতে--৬৭৪ শক (৭৫২ থৃঃ) 

৩। দভভবংশ-মীল! মতে--৮০৪ শক (৮৮২ খ্রীঃ )। 

৪1 কাঁয়স্থকৌস্তভের মতে ৮১৪ শক (৮৯২ খুঃ)। 

৫] কুলার্বৰ মতে--৮৫৪ শক (৯৩২ খুঃ )। 

৬| সন্বন্ধ ণির্ণরের মতে--৮৩৪ শক (৯৪২ গ্রীঃ )| 

৭| এরতিহাসিক ৬ রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতে -৮৮৬ শক 
( ৯৬৪ খুঃ ) | 

৮ | কুলরমার মতে-_৯৫৪ শক (১০৩২ খ্রীঃ )। 

৯ | ভটগ্রন্থ মতে--৯৯৪ শক (১০৭২ থু )| 

১০ | ক্ষিতিশ-বংশাবলীর মতে--৯৯৯ শক (১০৭৭ থৃঃ )। 

১১ | রাঁজ-তরক্ষিণীতে লিখিত আছে-_কাশ্বীররাজ ললিতাদিত্য 
৬৯৫ গ্রীঃ হুইতে ৭৩১ শী; মধ্যে গৌড় রাজ্য জয় করেন! তাহার শ্বশুর 
জরন্ত বা আদিশ্ব গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন | আদিশুরের রাজত্ব 
কাল ৭৭৬ খুঃ। তিনি ৭৭৯ খৃঃ হইতে ৭৮২ খুঃ মধ্যে পঞ্চ ব্রাঙ্গণ, 
আনয়ন করেন। (বিশ্বকোষ ৩০৮ পৃঃ) | - 

এই সকল মত বাদের মধ্যে আমি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ 


৬ই কাষ্টাপ-বংশ-্ডান্কর 


করিতেছি । বদি, উপরো্ত ব্রাঙ্গণগণ আদিশুর কর্তৃকই আনীত বলিরাঁ 
স্থির সিদ্ধাস্ত হয়, তাহা হইলে আদিশুরের রাঁজত্বকাল ৯০০ থুঃ হইতে 
৯৫২ খ্রীঃ পর্য্যস্ত স্থিদ্ীরুত হইলে, কেবল কুলার্ণব ও সন্বন্ধনির্ণয়ের মতের 
সহিত এ্রক্য হয়| অন্ত কোন মতের সহিতই তাহা হয় না। কারণ, 
আদিশৃরের পররন্তী কালে তৎকর্তৃক ত্রাঙ্মণগণের আনয়ন কোনরূপেই [ু 
সস্তঘপর নহে। যদি ৭৭৬ খ্রীঃ তাহার রাঁজত্বকাঁল হয়, তাহ! হইলেও 
কোঁন মতের সহিতই সামগ্রম্ত হয় না! ইহা সন্ধদর পাঠকগণ বিশেষ, 
অনুধাবন করিয়া দ্েখিবেন। 


পাল-বংশ 


বারংবার বহিঃশক্রর আক্রমণে গৌড় রাজ্য হীনপ্রভ হইলে, পাঁলবংঙীয় 
রাজগণ এদেশে আধিপত্য বিস্তীর করেন। ইহাদের রাজত্বকালে গৌড়- 
দেশের বিশেষ সমৃদ্ধি হইয়াছিল। বৈগ্যদেবের তাম্রশাসনে জানা যাঁয়, 
ইহার] সুর্য্যবংশীয়। অনেক ক্ষত্রিয়ের সহিত ইহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ 
থাকার, ইহারা ক্ষত্রির বলিয়াই অনেকের বিশ্বী। ইহাদের মধ্যে অনেকেই 
বৌদ্ধধর্্শীবলম্বী ছিলেন । স্থুতরাঁং সমীজে ক্ষত্রিয় বলিয়া ইহাদের প্রতিপত্তি 
ছিল না। ইহারা তাত্শাসন দ্বারা বৌদ্ধ-শ্রমণ ও ব্রীক্ষণদিগকে অনেক 
ভূমি দান করিরাছেন। আইন-ই-আকবরীতে ১০ দশ জন পাল রাজার 
নাম লিখিত আছে, এবং ইহারা মোট ৬৯৮ বৎসর রাজত্ব করেন বলিয়! 
লিখিত আঁছে। তির্বতদেশীয় পর্যটক তারানাথের গ্রন্থে ১৮ জন পাল 
রাঁজার নাঁম পাওয়া যাঁয়। আধুনিক এঁতিহাসিকগণের সিদ্ধান্তে ১৭ জন 
পাঁল রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই প্রবল 
পরাক্রীস্ত নরপতি ছিলেন। বহুরাঁজ্য জয় করিয়] বিপুল পাম্রাজ্য স্থাপন. 
করিরাঁছিলেন | ইহ্ণদের পরিচর এই-_- 

১| গোপাল ফেব (১ম) ৭৭৫ শ্বীঃ-৭৮৫ ত্রীঃ পর্য্যস্ত | 


২| ধন্দমপাল দেব ৭৮৫  95+--৮৩০ 2) ৯ 
৩। দেবপাল ৮৩০ ১১৮৬৫ 22) 
৪ | বিগ্রহপাল দেৰ ৮৬৫. ১১৯০০ ১১ ১১ 
৫1] নীরায়ণ পাল ৯০০ ১7৯২৫ 95 5 
৬। ব্বীজ্য পাল ৯২৫ .:_-৯৪০ ১১ ১১ 
৭1 গোপাল দেব (২য়) ৯৪০ ১,৯৭০ ১১ ৯ 


৮ বিগ্রহপাল ( হয়) ৭৯৭০ +১৭৮০ 92 52 
৭১ | মহাপাল দেব ৭৮০ ১277৯ 5৩৬ ১ ১? 
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১০ | নরপাল ১০৩৩ শ্রী;--১০৫৩ হ্রীঃ পর্য্যন্ত | 
১১ | বিগ্রহপাল ( ৩য় ) ১০৫৩ ১১7১৯০৬৮922 
১২। মহীপাল দেব (২য় ) ১০৬৮ ১১7১০৭৮১১3১ 
১৩ | শ্রপাঁল দেব ১০৭৮ ১১7১০৯১১১১১ 
১৪ । রামপাল দেব ১০৯১ ১১-৯৯০৩ ১১১ 
১৫ | কুমারপাঁল দেব ১55৩. চিত উজ ২১ 
১৬ | গোপাল দেব (৩য়) ১১১০ ১১১১১১৫১১১১ 
১৭ | মদনপাল্‌ দেব ১১১৫ ১১7১১৩০১১১১ 


ইহার পরে আরও ২জন রাজার নাম পাওয়া যার | মহেন্দ্র পাল ও 
গোবিন্দ পাল দেব । গোবিন্দ পাঁল দেব ১১৬৪ খ্রীঃ রাজত্ব আবন্ত করেন। 
৯১৯৭ খুঃ তাহার রাঁজ্য মহম্মদ বিন্‌ বক্তিন্নার কর্তৃক অধিরুত হয়। ইহার 
'বহু পূর্বেই সেনরাজগণ প্রবল প্রতীপান্বিত হইয়াছিলেন এবং €খী্রদেশ 
অধিকার করিরাছিলেন। পাঁলবংশের শেষ রাজা মদন পাঁল তাহার 
রাজত্বের ১১৩১ খ্রীঃ পৃর্ধবেই বর্মবংশের অভ্যুদয় হইগাছিল, এ বিয়ে 

প্রতিহাসিকগণের বিশেষ কোন মতবিরোধ নাই। ইনার পরে আর ষে 
২ জন রাজার নাম পাওর' যাঁর, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা বাঁর বে, মদনপালের 
সময়ে তাঁহার রাঁজত্ব সম্পূর্ণ বিনষ্ট হুর নাই । কিন্তু গোবিন্দ পাঁলই সম্পূর্ণ 
বিনষ্ট রাজ্য হুইরাছিলেন। কারণ, গরার গিলালিপিতে জীনা যাঁয়, ১১৬১ থুঃ 
গোঁবিন্দপাঁলের রীঁজত্বের অবসান হইয়াছিল 





সেন-বংশ 


প্রবল-প্রতাপান্বিত পাল-রাঁজগণ কর্তৃক শুরবংশীয়দের সৌভাগ্য রবি 
অস্তমিত হইলে, তাহার! দক্ষিণরাড়ে গিরা রাজত্ব করিতে থাকেন। 
কালক্রমে, পুনঃ পুনঃ বহিঃশক্রবর আক্রমণে পালবংশের প্রভাবও খব্বাভৃত 
হর। এই সময়ে দাক্ষিণাত্য হইতে সেনবংশীয় রাজগণ সুযোগ প্রাপ্ত 
হইয়া! এদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন । প্রথমতঃ, তাহারা দক্ষিণ-পশ্চিম- 
বাড়ে ব্নজ্য স্থাপন করেন । 

সেনবংশে বীরসেন নামে একজন নরপতি জন্ম গ্রহণ করেন। নানা গ্রন্থে 
বীরসেন নামে বহু নরপতির নাম পাও যাঁয়। স্কন্দপুরাণে সহ্যাদ্রি- 
খণ্ডের পুর্বভীগে ৩৪ অধ্যায়ে একজন বারসেনের নাম পাওয়া যায়। 
হাণ্টার সাহেবের মতে, বীরসেন অবোধা! ভইন্ে বাঙ্গালা আগমন করেন। 
দেবীপুরাণে, অধোপ্বাধিপতি বলিয়া একজন বারসেনের নাম পাওরা যাঁর । 
হর্ষচরিতে ছুইজন বীরসেনের নাম পাওরা খায় । তন্মধ্যে একজন পৌবীর- 
পতি। বল্পাল্চরিতে লিখিত জীছে-বীরসেন কর্ণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং অঙ্গদেশ হইতে গৌড়ে আগমন করেন । উমাঁপতি ধর লিখিয়াঁছেন, 
বীরসেন দাঁক্ষিণাত্যের রাজ! ছিলেন । বিপ্রকুল-কল্পলতিকার মতে দাক্ষিণাত্য 
বৈদ্ভরাজ অশ্বপতি সেনের বংশে চন্দরকেতু গেন জন্ম গ্রহণ করেন। তদ্বংশে 
বীরসেন ও তাহার বংশে বিক্রমঘেন জন্মগ্রহণ করেন এবং বিক্রমপুর নগর 
স্থাপন করেন | যাহ? হউক, বীরসেন বে দাক্ষিণাতা-বাপী এবং ক্ষভির-বংশ 
সন্তৃত ও গৌড়ে আঁধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন,এ বিষয়ে কৌন সন্দেহ নাই। 

বীরসেনের বংশে সামন্তসেন জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি কর্ণাটের রাজা 
ছিলেন। প্রথম ভবদেবভট ইহার প্রধান অমাত্য ছিলেন। সামস্ত 
দেনের পুত্র হেমন্ত সেনা ইহার অপর নাম ত্রিবিক্রম। হেমন্ত সেন 
৯৬৭ শাকে (১০৪৫ খৃঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি শৈব 

৫ 
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ছিলেন। কুলগ্রস্থের মতে ইহার স্ত্রীর নাম যশোদেবী। উশ্বরের কুলপজজী 
মতে_ মালতী । 

সেনবংশীয় হেমন্ত সেন গৌড়-রাজন্রী ধারণ পূর্বক শ্রীধরনামে খ্যাত 
হন। হেমস্ত সেন বা শ্রীধর ৩৪ বদর রাঁজত্ব করিয়াছিলেন! তথাচ-_ 


“ভ্রীধরোহপালয়দব্দং চতুপ্র্িংশৎ সমাঃ ক্ষমীং, | 


সম্বন্ধ তত্বার্ণবের মতে-_-হেমস্তসেনের পুত্র বিজয়সেন ৯৫১ শাকে' 
(১০২৯ থৃঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। তথাচ-- 

“অপুন্বিভক্তি ভবদেবদেবেবৃব্দে শশাঙ্ক-স্মর রন্ধ, শাকে। 

নান্স| বিজয়সেনে গুণি-গণ-গণিত স্তস্য দৌহছিত্রবংশে” ॥ 

রামদেবের কুলপঞ্জী মতে বিজয়সেনের স্ত্রীর নাম মালতী | বিজয়সেন 
হইতেই বাজোর বিস্তৃতি হর। ইনি ১০৭৯ খুঃ হইতে ১১১৯ খুঃ পর্য্যস্ত 
রাজত্ব করেন। কলিঙ্গের রাজা চোঁড়গঙ্গ ৯৯৯ শকে. (১০৭৭ খুঃ) রাজ- 
সিংহাসনে অধিরূঢ় হন | তখন বিজয়সেনের বয়স ৪৮ বৎসর । নীলকণ্ঠ- 
কৃত যশৌধর-বংশমালায় লিখিত আছে, বিজরসেন ৯৯৪ শকে (১০৭২ খু) 
গোঁড়ে রাজ হন | 

সেনবংশের প্রথম নরপতি বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তিতে উক্ত 
হইয়াছে যে, বিজয়সেনের পিতামহ সাঁমস্তসেন একাঙ্ সেনা লইয়া অরি- 
কুলাকীর্ণ কর্ণাট-লক্ষমী লুষ্ঠনকারী ছুবৃত্তগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, এবং শেষ 
বয়সে গঙ্গাতীরবর্তী পুণ্যাশ্রম নিচয়ে বিচরণ করিয়াছিলেন! বিজয়সেনের 
পুত্র বল্লীলসেনের কাটোয়ায় প্রাপ্ত তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে, চন্দ্রবংশে 
অনেক রাজপুক্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারা সদাচারপালন-খ্যাতি 
গর্বে রাঢ়দেশকে অনন্ুভূতপূর্বব প্রভাঁবে বিভূষিত করিয়াছিলেন। এই 
রাজপুভ্রগণের বংশে শক্রসেনা-সাঁগরের প্রলয়তপন সামস্তসেন জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন 


সেন-বংশ ৬৭ 


এই সকল বিবরণ পাঠে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, রাঁঢদেশ কর্ণাটরাজার 
পদানত ছিল, এবং কর্ণাটরাঁজ কর্তৃক রাঢ়দদেশ শীসনার্থ নিযোঁজিত “কর্ণাট 
ক্ষত্রিয়” বংশজাত রাজপুক্রগণের বংশে সামস্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়া রাট- 
দেশেই কর্ণাট রাজের শক্রগণের সহিত যুদ্ধে রত ছিলেন। সামস্তসেন 
থৃঃ একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুভূর্ত হইয়াছিলেন। 
বিজয়সেনের রাজসাহীর অন্তর্গত দেবপাঁড়ায় প্রাপ্ত প্রদ্য়েশ্বর মন্দির- 
লিপিতে দেখ যায়-_ 
“বংশে যশ্তাঁমরস্্ী-বিতত-রত-কলাসাঁক্ষিণে! দাক্ষিণাত্য- 
ক্ষৌণীন্দৈর্বারসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ কীন্ডিমন্ডির্বভূবে | 
ষচ্চারিত্রানুচিন্তা-পরিচয়-শুচয়ঃ সুক্তিমাঁধবীক-ধারাঁঃ 
পারাশধ্যেণ বিশ্বশ্রবণ-পরিসর-গ্রীণনাঁয় প্রণীতাঁঃ ॥” 


ব্যাসদেব ষাহ্থাদিগের চরিত্র বর্ণনীয় বিশ্বনিবাসিগণকে শ্রীতি প্রদান 
করিয়া গিরীছেন, সেই চন্দ্রবংশীয় দাক্ষিণাত্য ভূপতি বীরসেন প্রভৃতির বংশে 
সেন রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 

বিজয়সেনের পৌল্র লক্ষ্মণসেন-দেবের মাধাই নগরে প্রাপ্ত তাত্রশাঁসনে 
দেখিতে পাওয়া ষাঁয়, সেন রাজগণ কর্ণাট ক্ষত্রিয় বংশ অলম্কৃত করিয়া 
ছিলেন। সেন বংশের সামন্তসেনের পুর্ন হেমস্তসেন, তাহার স্ত্রীর নাঁম 
যশোদেবী। হেমস্তসেনের পুক্র বিজয়সেন রাঢ় ও বঙ্গে বন্ম বংশের 
অভ্যুদয় বরেন্দ্র ভূমিতে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। বল্লালসেনও প্দান- 
সাগরের” ভূমিকায় লিখিয়াছেন-_ 

“তদন্ব বিজয়সেনঃ প্রাছুরাসীশ বরেন্রে 0৮ 

অর্থাৎ; তাহার (হেমস্তসেনের ) পর বিজয়সেন বরেন্রে প্রাহুভূ্ত 
হইয়াছিলেন। কিলহর্ণের মতে সামস্তসেন খৃঃ একাঁদশ শতাবীর শেষ- 
ভাগে, হেমস্তসেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাঁগে ও বিজয়সেন দ্বাদশ শতাবীর 


৬৮ কাহ্যপ-বংশ-ভাঙ্কর 


২য় ভাগে বর্তমান ছিলেন। আনুমানিক ১১২৫ থুঃ হইতে ১১৫০ খৃঃ। 
বন্ততঃ, আধুনিক এতিহাসিকগণের মতে বিজয়সেনেরর অভ্যযুদ্ঘয় কাল খুঃ 
একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ। বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশন্তিতে দেখ। 
যায়, তিনি “নান্যদেবকে” কারাকুদ্ধ করিপনছিলেন। এই “নান্তদেব” 
কার্ণাটক বংশীয় মিথিলাধিপতি ১০৯৭ থঃ বর্ভনাঁন ছিলেন এবং ১১৫০ থুঃ 
পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন বলির! অনুমান করা যার। ' বিজরসেনের গৌড়ে 
রাজত্বকালের এইরূপ প্রমাণ পাওয়! ধার | যথা 
“বেদ-গ্রহ-গ্রহ-মিতে স ব্ভুব রাজা 
গড়ে স্বয্নং নিজবলৈঃ পরিভূয় শক্রন্।” 
কুল-গ্রন্থমতে বিজয়সেন ৪ বৎসর রাজত্ব করেন । যথা__ 
“সোহপি চত্বারিংশ বধ: প্রকৃত্য সুনুমুত্তমং | 
ব্রহ্মসূনোঃ প্রসাদেন প্রাপা নাকং দ্রিবং ঘযৌ ॥৮ 
সাতকড়ি-ঘটক-কৃত কুলপঞ্জীতে লিখিত আছে, ইহার অপর নাষ 
ধীসেন। যথা_ 
ধিয়। ধীসেনসংজ্ঞোহসৌ বিজিতারাতি-সংহতিঃ | 
বিজয়নীমকশ্চীসীৎ সর্ববভূমিভূজাং ব্রুঃ 1 
১০৪১ শকে (১১৯৯ খুঃ) বিজয়সেনের মৃত্যু হয়। 
এডু মিশরের কারিকার লিখিত আঁছে__দাঁর়ভাগকার জীমৃতবাহন 
বিকৃসেনের অমাত্য (প্রাড় বিবাক) ছিলেন । ১০১৩-১০১৪ শকে তিনি 
জীবিত ছিলেন। বিজরসেনের ও তখন রাজত্ব কাল। ইহাতে অনেকেই 
অনুমান করেন যে, বিষকৃসেন বিজয়সেনেই নামাস্তর। পূর্ববঙ্গ, গৌড় ও 
দক্ষিণবঙ্গ, বিজয়সেনের রাজ্যের অন্তভূর্ত হইয়াছিল । 
বিজয়সেনের পুত্র.বলীলসেন। ইনি মদনপালের হস্ত হইতে গৌড়- 
রাজ্যের উত্তরাংশ অধিকাঁর করেন। ইহার রাজত্বকাল ১১৯৯ খুঃ হইতে 


সেন-বংশ টী 


১১৬৯ খূঃ পর্যযত্ত। বল্লালমেন আপনার রাজ্য রাঁড়, বারেন্ছ, বঙ্গ, বাগড়ি 
ও মিথিল! এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। বাগড়ীকে কেহ কেহ বকন্ধীপ 
বলেন। শুরবংশীয়দিগের রাঁজত্বকাঁলে পুণ্ডে.র নাম বারেন্দ্র হয়। বাগড়ীর 
নাম পূর্বে উপবঙ্গ ছিল। পূর্বে এইস্থান বনু নদ, নদী, জঙ্গল ও অসংখ্য 
হিংঅ্ জন্ত সমাচ্ছন্ন ছিল। ইহার দৈর্্য ৫৫০ মাইল ও বিস্তার ৩১২ মাইল | 
এই স্থানটা সমুদ্রগর্ভ হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়াছে । সেন রাজগণের 
সময়ে বগড়ী বা! উপবঙ্গ যে যে ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল, তাহা এই-_ 

১| অন্ধ,দ্বীপ-_বনগ্রাম, গৌরীপৌতি॥ যাদবপুর প্রভৃতি | 

২। স্ুর্যযদ্বীপ- ইচ্ছামতী হইতে মধুমতী পর্য্যস্ত ভৈরব নদের উত্তর 
তীরবর্তী বিভীগ ৷ চেন্ছুটীয়া পরগণা এই দ্বীপের অন্তর্গত। এই দ্বীপটা 
লাট, কন্ক ও যোণীন্ নামে তিন ভাগে বিভক্ত | চুয়াডাঙ্গা ও তৎসমীপস্থ্‌ 
স্থানের নাম লাট দ্বীপ | চিত্রানদীর সমীপবর্তী স্থানের নাম কক্কদ্বীপ। 

৩। মধ্যদ্বীপ__-জলিঙ্গী, চণা ও ইচ্ছামতীর মধ্যবত্তী স্থান। হাঁসখালী, 
মামজোয়াক, শাস্তিপুর, উলা! প্রভৃতি স্থান ইহার অন্তর্গত । 

৪| জয়দ্বীপ- ছুর্গাপুর, পোড়াদহ, জগতী প্রভৃতি স্থান ইহার 
অন্তর্গত | 

৫ | চক্রুদ্বীপ- বর্তমান চাকদহ প্রদেশ । কেশরী নামক নরপতি এই 
দ্বীপের দেবগ্রামে বাজজ্র করিতেন | ইহার দক্ষিণাংশে কুমারহষ্ট, স্বর্ণপল্পী 
সমেত রায়ি-দেশ নামে অভিহিত ছিল। | 

৬। কুশদ্বীপ-_গোঁবরডাঙ্গা, গয়ঘাটা, বাছুরিয় প্রভৃন্ভি স্থান ইহার 
অন্তর্গত | 

৭। এডুদ্ীপ-_পূর্ববে যমুনা ও পশ্চিমে গঙ্গার মধ্যবর্তী স্থান। 
সম্ভবতঃ, ইহার নাম হইতেই 'এড়েদহ নাম হইয়াছে । 

৮| প্রবালদ্বীপ-_রাজপুর হইতে মথুরাপুর্ পর্যন্ত স্থান ইহার অন্তর্গত ? 
জয়নগর, পলাবাড়ী, ইহার অন্তর্গত | 
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৯| বৃদ্ধদ্বীপ-_ সাতক্ষীরা! হইতে বাগেরহাট পধ্যস্ত। সম্ভবতঃ, ইহার 
নাম হইতেই বুড়ন পরগণার নাম হইয়াছে । 

৯০। চন্ত্রদ্বীপ__মধুমতীর পুর্ববাংশ | বর্তমান বরিশাল জেলা । এ 
স্থান সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পূর্বে বলা হইরাছে। 

রাঢ়দেশ-_-পুর্ববে জলিঙ্গী, পশ্চিমে রাজমহল পর্বত, উত্তরে গঙ্গা, দক্ষিণে 
দামোদর নদ। এই সীমাবিশিষ্ট স্থান রাঢদেশ | 

বরেন্রদেশ-_ পশ্চিমে মহানন্দা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে কামরূপ, 
দক্ষিণে গাঁ । এই সীমাবিশিষ্ট স্থান বনেন্দ্রদেশ | 

বঙ্গ-- পুর্ব্বে মেঘনা, পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে গঙ্গা, উত্তরে খস পাহাড়, 
ইহার নাম ছিল বঙ্গ। স্ুবর্ণগ্রাম বঙ্গের প্রাচীন নগর ছিল। 

দেবীবর, বাচস্পতি ও ঞ্রবানন্দের মতে বল্লালসেন অন্বষ্ঠ কুল জাত। 
কেহ বলেন, তিনি ক্ষেত্রজ সন্তান। কেহ বলেন, আদিশুরের দৌহিত্র বা 
দৌহিত্রবংশে জাত ইত্যাদি | 

বল্লালফেনের বিরচিত “্দানসাগর+ শ্রস্থ ১০৯১ শকে (১১৬৯ থৃঃ) 
রচিত হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। তত্প্রণীত “অদ্ভুতসাগর” 
১০৯০ শকে (১১৬৮শ্রীঃ) আরব্ধ হইয়াছিল | তাহা “শাকে খে নব-খেন্বব্দে” 
এই লেখা দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা বাঁয়। এই গ্রন্থে “ভূজ-বস্থ-দশমিতে” অর্থাৎ 
১০৮১ শকে (১১৫৯ থু) বল্লালসেনের রাজত্বের প্রথম বৎসর নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । বল্লালসেন গ্রগ্রস্থ অসমাপ্ত রাখিয়! ও পুত্রের উপর সমাপ্তির 
ভার অর্পণ করিয়া, স্বর্গারোহণ করেণ। এ গ্রন্থদ্ধয় বল্লালসেনের অপূর্ব্ব 
চিরস্থায়িনী কীন্তি। 

বল্লালসেনের পুক্র লঙ্গণসেন ১১৬৯ শ্রীঃ হইতে ১২০৬ খ্রীঃ পর্য্যস্ত 
রাজত্ব করেন। শ্রীধরের পন্ুক্কি কর্ণামৃতে” লিখিত আছে ১১২৭ শকে 
"২০ শে ফাল্তন স্ক্তিকর্ণামৃত রচিত হয়। তখন লক্ষণ সেনের রাজত্বকাল 
৩৭ বৎসর | সুতরাং ১১২৭--৩৭-১০৯০ শকে (১১৬৮ খ্রীঃ) তিনি 
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সিংহাসনে আরোহণ করেন] জয়দেব, শরণ, গৌবদ্ধনাচার্ধ্য, উমাপতিধর 
ও ধোঁয়ী কবিরাজ লক্ষমণসেন্রে সভাপত্তিত ছিলেন | 


বল্লালসেনের পরে মাধবসেন, ততৎপরে তাহার ভাতা কেশব সেন ১২১৫ 
্বীঃ পর্যস্ত রাজত্ব করেন। কেশবসেনের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠভ্রাতা 
বিশ্বব্পসেন ১২২৫ হ্রীঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি সাহসী ও 
বীরপুরুষ ছিলেন। তৎপরে নীয়ায়ণসেন ও সদাসেন রাজত্ব করেন। 
«আইন ই আকবরী”মতে--সুখসেন বলির একজনের নাম পীওয়া যাঁয়। 
উনি বিজরসেনের ভ্রাতী | 


সেনবংশীর রাজগণ কোন্‌ জাতিকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে 
বহু মতভেদ আছে! ক্ষত্রির়গণ ক্ষত্রির, বৈষ্ভগণ বৈদ্য, ও কায়স্থগণ কায়স্থ 
বলির! তাহাদিগকে নিজ নিজ দলে ভন্তি করিবার জন্য প্রমাণ প্রয়োগও 
যুক্তির অবতারণ! করিয়। গৌরব অনুভব করিরা থাঁকেন। বাস্তবিক, 
পূর্ব্বোস্ত সন্বন্ধতত্বীর্ণব গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শূরবংশের দৌহিত্রবংশে 
বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। যদি এই কথা প্রমাণ পে গ্রহণ করা 
যার, এবং গ্রশ্থাস্তরেও এই মত সমর্থিত হইয়া থাঁকে, তাহা হহলে, 
আমাদের এবিষয়ে সংশয় নিরাসের পথ অনেকট। স্থগম হইয়া যায়। 
কারণ, শৃরবংশীর দিগের ভ্বীতি নির্ণর করিতে পাঁরিলেই সেনবংশীয়গণের 
জাতি নির্ণয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে । এখন দেখা যাউক, শুরবংশীয় 
দিগের জাতিনির্ণয় সম্বন্ধে কি কি প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে! 


শ্রবংশীয় রাজগণ কোন্‌ জাতি ছিলেন, সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ 
আছে। দেবীবর ঘটক ও কৰিকণ্ঠহারগ্রন্থে আদিশুরকে বৈগ্ধজাতি বলা 
হইয়াছে । চট্োপাধ্যায় স্থলোপধ্শননও এঁ মত জমর্থন করিয়াছেন। 
শ্রযংশের দৌহিত্র বল্লালসেন। ইহাতে সেনবংশীর রাজগণও বৈস্ বলিয়া 
যনে হয়। যথা 


শব কাঁশ্তাপণবংশ-ভাঙ্কর 


“অন্বন্ঠকুল-সম্ভৃত আদিশুরো নৃপেশ্বরঃ | 
রাট-গৌড়-বরেন্দ্রীশ্চ বঙ্গদেশ স্তথৈৰ চ। 
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ববভূমীশ্বরো! যথা” ॥ 
দেবীবর ঘটক 1 
“পুরা বৈগ্ভকুলোদ্ভূত-বল্লালসেন-মহীভূজ1। 
ব্যবস্থাপি চ কৌলীন্যং দ্ুহিসেনাদি বংশজে ॥ 
কবিকষ্টহার । 
“আদিশুর রাজা বৈগ্ভ বৈশ্যে তার ্গাতি। 
একছত্রী রাজী ছিল ক্ষত্রবশ ভাতি?” ॥ ইতা'দি 
নুলেপঞ্চানন। 
“রাজ হলে রাজন্য সে না ভাবে অন্যথা | 
পতিত কান্বোজাদি গৌড়ে ক্ষত্র যথা”? ॥ 
“নিবেদিল রাঁজা মম পুর্ববপিতামহে ৷ 
বৈগ্ভ হলেও রাঁজন্য সে আচরণে রহে”” ॥ 
“বৈদ্যরাজ1 আদিশুর ক্ষত্রিয় আচার। 
বেদে ব্রল্গব€ কাঁধ্যে মাতৃব্যবহার” ॥ 
নুলোপঞধ্চানন । 
সেনরাজগণ প্রদত্ত কয়েকখাঁনি তাশ্রশীসনে “সো মবংশ-প্রদীপ” এবং 
“ওষধিনাথ-প্রদীপ” বলিয়া উল্লেখ থাঁকায়,তাহার! ক্ষত্রিয় ধালয়াই অনেকে 
অনুমান করেন। কারণ, ক্ষত্রিয-জাতি ভিন্ন অন্ত কোন জাতিই চন্দ্র বাঁ 
কু্ধ্যবংশ সম্ভৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে। “স্মিথ আর্লি হিষ্টিরি অফ. ইগ্ডিয়া” 
(৮, 52161) টিঞ105 বডি ০ 1201 ) গ্রন্থের ১৯১৪ হ্রীঃ প্রকাশিত 
৩য় সংস্করণে সেনবংশীয় বাজগণকে কর্ণাট-ক্ষত্রিয় ব! অ্রহ্মক্ষত্রিয় বল 
হইয়াছে। 


দেন-বংশ 2 


বিশ্বকোষ গ্রন্থে সেনরাজগণ কায়স্থ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। এ' 
গ্রন্থে পচন্দ্রদ্বীপ”” শব্দের ব্যাখ্যায় বাকৃলার কায়স্থ বাজগণকে গৌড়েশ্বর, 
লঙ্ষ্মণসেনের বংশধর বলিয়! উল্লিখিত হুইয়াছে | 

বাস্তবিক, মহারাজ লক্ষমণসেনের যতগুলি তাত্রশীসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তন্মধ্যে তপনদীঘি, সুন্দরবন, এবং আন্ুলিয়ার তাম্রশীসনে তিনি “রাঁজন্ঠ 
ধশ্ম্ীশ্রয়»+ এইরূপ বলিয়াছেন। বল্লালসেন ও স্বকীয় “দানসাগর”, গ্রন্থের 
প্রারস্তে নিজের পরিচয়ে “ক্ষত্রচীরিত্রচর্যা” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
তাহীরা জাতিতে ক্ষত্রিয় হইলে, এরূপ বিশেষণ কখনও সঙ্গত হয় না। 
উহাতে বুঝা যায় যে, তাহারা বাঁজন্ত অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ছিলেন না, কিন্ত 
রাজন্যধন্ম আশ্রর করিরাছিলেন; অর্থাৎ জাতিতে ক্ষত্রিয় না হইলেও, 
রাজ্যশাসনাদি ক্ষত্রিরের কর্তব্য কার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহারা 
প্রত্যেক তাশ্রশীদনেই সেনবংশ সন্তৃত বলিয়া! আত্মপরিচয় প্রদান 
করিয়াছেন | বঙ্গদেশে সেন উপাধি বৈগ্ভ ও কায়স্থের মধ্যেই দেখা যায় । 

ইহাতে প্রমাণিত হর যে, শূরবংশীয় রাজগণ অন্বষ্ঠ অর্থাৎ বৈদ্ভ ছিলেন। 
তাহাদের সহিত সেনবংশীয়গণের বৈবাহিক সন্বন্ধ থাকায়, তাহারাও অথষ্ঠ 
অর্থাৎ বৈদ্ভ। মহারাজ বল্লালসেনের জননী অন্বষ্ঠ কন্ঠ ছিলেন । 


লঘুভারতে লিখিত আছে-_- 
“আদিশুরাৎ ঝুলে জাঁতা। পুরুষাঁৎ সপ্তমাৎ পরে। 
কন্যকা সুন্দরী সাধবী নান্নাশ্রী১..১--১-১১১১, রি 


“কালে তদ্গর্ভতো জাঁতো বল্লালসেন ভূপতিহ, | ইত্যাদি 
সেন রাজগণ যে বৈদ্যের সহিত বৈবাহিক ক্রিয়া নির্বাহ করিতেন, 


ভরতমল্লিক ক্কত চন্্রপরভা গ্রন্থে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া! 
যায়। যথা. 
“ধরাধর-স্থৃতে! জাঁতো নিত্যানন্দ ইতি স্থৃতঃ। 


বল্লালসেন-দৌহিত্র-সেনভৃপস্ত সম্ভতৌ” ॥ ইত্যাদি । 


৪ কাশ্তপ-বংশ-ভাক্কর 


সেনবংশীয় রাজগণ যে বৈগ্ ছিলেন, তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া 
যায়। যথা 
“ততো বহুতিথে কাঁলে গৌড়ে বৈদ্কুলোদ্বহঃ | 
বল্লালসেন-নৃপতি রজায়ত গুণোত্তর2” ॥ 
বারেন্দ্র-ব্রাল্ষণকুলপঞ্জী ৷ 
“বৈগ্ভবংশাবতংসৌহয়ং বল্লীলোনৃপপুজবঃ। 
তদাজ্য়া কৃতমিদং বল্লালচরিতং শুভং”। 
গোপ'লভট্টবিরচিত বল্লাল্চরিত। 


এখন আলোচ্য বিষয় এই যে, আমরা সঙ্কষেপে যে সকল রাজার 
পরিচয় প্রদান করিলাম, তাহারা কোন্‌ দেশ বা কোন্‌ জাতি অলঙ্কৃত করিয়া 
বঙ্গদেশে আধিপত্য স্থাপন পূর্বক প্রজাগণের সুখ সমৃদ্ধি প্রদান করিয়া- 
ছিলেন, এঁতিহাসিকগণের গবেষণায় আজ পধ্যন্তও তাহা নিঃসন্দিপ্ঝরূপে 
প্রমাণিত হয় নাই। যাহাঁ হউক, আমরা! পূর্ব যাহা আলোচনা! করিয়াছি, 
তাহাতে শুরবংশীয় ও সেনবংশীয় নরপতিগণের পরিচয় সম্বন্ধে এই সকল 
উপাদান প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। যথা 


১। মহারাষ্ট্র কুলতিলক প্রধান এতিহাঁসিক মহ্থাত্মা ভাগ্ডার কর, সেন 
বংশীয় রাজগণকে, ত্রন্ধক্ষত্রিয় বা কর্ণাট ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন 
ও পাশ্চাত্য প্রত্বতত্ববিৎ “ভিন্‌ সেপ্ট. স্মিথ আলি হিষ্টিরি অফ ইণ্ডিয়া” 
€ ৬. 51010] 12211) [15105 ০1 [01 ) গ্রন্থে ১৯১৪ থু প্রকাশিত 
৩য় সংস্করণে ও এঁ মত সমর্থিত হইয়াছে। লক্ষ্ণসেনের তাঅশাসনেও এ 
সকল মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। 


২। সেন রাজগণের বিশেষণে সোম-বংশান্বয়। ওষধিনাথ-প্রদীপ, 
সোমবংশ-প্রদীপ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখ। যায়! 


সেনবংশ ৭৫ 


৩। মহারাজ বলীলমেন শৃরবংশের দৌহিত্র বলিয়া অভিহিত 
হইয়াছেন। 

৪ | বর্ম বংশও শূরবংশের দৌহিত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। 

৫| বিজরসেনের লিপিতে দেখা যাঁয়, তিনি দাক্ষিণাত্য নরপতি বীর- 
সেনের বংশজাত | 

৬| “বিপ্রকুল-কল্পলতিকা” গ্রন্থে 'বিজয়সেন দাক্ষিণাত্য বৈগ্ভরাজ 
অশ্বপতি সেনের বংশজাত বলিয়া লিখিত হইয়াছে । 

৭। কাস্ঠকুজরাজ জরাদিতা, আঁদিশুর বা জয়স্তের কন্া৷ বিবাহ 
করেন। 

৮| কারস্থগণের মতে ইহারা কায়স্থ | 

৯| বৈগ্ভগণের মতে ইহার! বৈ |ইত্যাদি। 


যদিও “৫সন” উপাধিটী বৈদ্য এবং কায়স্থের মধ্যেই প্রচলিত দেখা যাঁয়, 
তথাপি “চন্দ্রদ্বীপের কীরস্থরীজগণও সেন-বংশীয় বলিয়া, সেনবংশীয়গণ 
ও কারস” এ কথা যাহারা প্রমীণিত করিতে চাহেন, তাহার! স্বজাতি 
বাৎসল্য প্রযুক্ত ভাস্ত-মতই পৌষণ করিয়া থাকেন, ইহা আমাদের বিশ্বাস! 
কারণ, চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশ প্রণেতা লিখিয়াছেন যে, চন্দ্রদ্ধীপের রাজগণ 
ভরদ্বাজ গোত্রীর। পরে, দৌহিত্র সম্পর্কে অন্ঠবংশায়ের! রাঁজপদে অভিষিক্ত 
হইয়াছেন । বাস্তবিক, কায়স্থ-বংশাবলীতে সেন উপাধিধারী কায়স্থদিগের 
মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্র দেখিতে পাওয়া যায় না] বিশেষতঃ, হ্র্্যবংশ বা 
চন্রবংশ প্রস্তুত বলিয়া, কোন কায়স্থের পরিচয় অস্য পধ্যস্ত পাওয়া যায় 
'নাই। “বন্মী” উপাধিটাও কেবল ক্ষত্রিয়েরই নিজন্ব, উহ! কায়স্থ বা অন্ত 
জাতির পরিচয় হুচক নহে । 


শূরবংশ. ও সেন বংশের পরম্পর বৈবাহিকাদি সম্বন্ধ থাকায়, উহ্থারা 
যে এক জাতি, সে বিষয়ে কোন সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। তবে 


৮১১ কাশ্বপস্বংশ-ভাস্বর 


সেন বংশীয়েরা যে বৈষ্ঠ বা! অন্বষ্ঠ, বু প্রমাণের দ্বারা আমরা তাহা পূর্বে 
দেখাইয়া আসিয়াছি। এখন কথা হইতেছে যে, সেন বংশীয়েরা বৈ 
হইলে, শুরবংশীয়ের কন্া বিবাহ করা অসঙ্গত হয়। কেননা, শৃরবংশীয়েরাঁ 
যে ক্ষত্রির, সে বিষয়ে বনু প্রমাণ পাওয়া যায় । বিশেষতঃ, সেন বংশীয়েরা 

বৈদ্থ হইলে, তাহাদের ক্ষত্রিরত্ব প্রতিপাঁদক প্রমাঁণ সমুহের সহিত বিরোধ 

হয়। তবে, ইহাঁও বিবেচা যে, তাহারা বাস্তবিক ক্ষত্রির হইলে, তাঁহাদেরই 

লিখিত তাআশাসনে “ক্ষত্র-চারিত্র-চর্য্যা” “রাজন্তধন্মশ্রয়”, প্রভৃতি বিশেষণ 

অসঙ্গত হয়। 


এন্কলে, আমাদের বক্তব্য এই যে, ইহারা যে দাঁক্ষিণাত্য চন্্-বংশোভ্ভব 
ক্ষত্রিয়, সে বিষয়ে কৌন সন্দেহ নীই। ইহা বহু প্রবীণ এরতিহাসিকগণ 
কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে, এবং তাহাদের তাত্রশীসন ও শিলালিপিতে ইহা 
সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে । তবে “ক্ষত্র-চারিত্র-চর্য্যা” “রাজন ধন্মীশ্রয়” 
এই সকল বিশেষণের দ্বার! ইহারা যে ক্ষত্রিয় নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। 
বাস্তবিক তাহ! নহে । আমাদের মনে হয়, বে সময়ে প্র সকল বিশেষণ 
সেন রাজগণের মুকুট-মণি শোভিত করিয়াছিল, সে সময়ে ভারতবর্ষ এক 
প্রকার ক্ষত্রিয় শূন্য এবং যাহারা ছিল, তাহারা ও ক্ষত্রিয়াচার বর্জিত 
হইয়াছিল । ভগবান্‌ মন্ু যে বলিরাছেন__ 


“বুষলত্বং গ তালোকে ব্রাক্ষণাদর্শনেন চ” 


ইহার! বেদাচার বর্জিত হইয়া বৃষলত্ব অর্থাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । 
শুঁতরাং, আমাদের মনে হয়, সংস্কার-বিহীন ও বেদাচার বর্জিত হইয়া, 
বঙগদেশীয় উক্ত ক্ষত্রিয়গণ, ক্ষত্রিয় লক্ষণীক্রাস্ত ন! থাকায়, কেবলমাত্র রাঁজ্য 
শাসন, ছুষ্ট-দমন ও শিষ্ট-প্রতি-পালনরূপ ক্ষত্রিয়-কাঁধ্য সম্পাদন করায়, 
তাহারা নিজদিগকে পূর্বপুরুষ গণের জাতীয়-গৌরব-শ্মারক এনপ 


সেশবংশ খন 


বিশেষণে বিশেধিত করিয়াছেন ৷ আমরা পরে দেখাইব যে, শৌনক যশোধর, 
শুদ্র জ্ঞানে বাঁজা শ্যামলবন্শীর নিকট প্রতিগ্রহ করেন নাই। 'যথা-_ 
'***** *'শৃত্রবুদ্ধ্যা প্রতিগ্রহং 
নীচকার ধন্মাতআা* 2 

উহাতে ও স্পঈটই বুঝা বায় যে, আচীরহীন হওয়ায়, তাহাকে শূদ্রতুল্য 
জ্ঞান করিয়া, শৌনক যশৌধর তাঁহার নিকট প্রতিগ্রহ করেন নাই । ইহাতে 
তাহার যে শুদ্র নহে, ইহাতে আর কৌন সন্দেহ থাকিতে পারে না| 

দেন বংশায়দিগকে বৈদা বলির প্রুতিপাঁদন করিবার পক্ষে, কুলগ্রস্থের 
প্রমাণই অধিক । আমাদের মনে হয়, কুল-পঞ্জিকাদি গ্রন্থে যে তাহাদিগকে 
অন্বষ্ঠ বা অন্ষ্ঠকূল সম্ভৃত প্রভৃতি বলা হইরাছে, তাহা অনেকটা অনুমানের 
উপর নির্ভর করিরা। কীরণ, রাঁঞ্গণের সমসামরিক কোন প্রামাণিক কুলগ্রস্থ 
পাওয়া যার না, বাঁভাতে তাহাদিগকে অস্বষ্ঠট বা বৈদ্য বলা যাইতে পারে। 
কুলগ্রন্থ গুলি, বহু পরে অনেকটা প্রবীদের উপর নিভর করিরা লিখিত 
ভইাীঁভে, এবং বোৌঁদ ভর বৈদাদিগের মধো “দেন উপাঁপি বহু প্রচলিত 
দেখিরা, তীার! ধেন রাজগণকে বৈদা বলিয়া স্থির করিয়াছেন! বিশেষতঃ 
কুলগরান্থ সখ্ল, বৈদা বা তৎপক্ষভূক্ত, কিংবা কাঁরস্ক বাঁ তৎপক্ষভূক্ত ব্যক্তি- 
গণ কর্তৃক লিখিত ভওয়াঁধ, হাহা স্বজাতিবাৎ্মল্যের আকর্ষণে ভিন্নরূপ ধারণ 
করিঘাছে | বন্কৃতঃ, পলগীপাতিদোষ-ছুষ্ট এ সকল গ্রন্থের বিশেৰ কোন 
প্রীমাণ্য স্বীকার করা ঘাঁর না। 

বাহ? হউক, পরম্পর বিরদ্ধ মতবাদের সমাঁপান অত্যন্ত দুরূহ | এস্থলে 
এ সকল মতনাদের আলোচনা করিদা, আমরা এইরূপ পিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পারি বে, ইহারা অন্বঠ-দেশ-জাত ক্ষত্রির। ইহা বুঝিতে, ভ্রম 
করির়াহ কুলগ্রন্থকাঁরগণ, সেন রাজগণকে অন্বষ্ঠ বলিরা প্রতিপাদন 
করিরাছেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস । বস্তৃতঃ, ভারতবষেপ দক্ষিণ পশ্চিম 
দিকে “অন্বষ্ঠ” নামক একটী দেশের পরিচর পাওয়া যায়। এ দেশবাসী 


খা কাশ্থাপ-বংশ-ভাস্কর 
ক্ষত্রিয়গণই কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থে ভ্রমক্রমে অন্বষ্ঠ জাতি বলিয়া! অভিহিত 
হুইয়াছেন । “অন্বষ্ঠ* নামক যে একটী দেশ আছে, তাহার প্রমাণ এই ;-- 
“কর্ণাটাঃ কান্দোজ-ঘণ্ট। দক্ষিণাপথবাসিনঃ । 
অন্বষ্ঠা দ্রাবিড়া লাটাঃ কান্বোজাঃ স্্রীমুখাঃ শকাঃ। 
আনর্তবাসিনশ্চৈব জেব্েয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে” ॥ ইত্যাদি 
গরুড়পুরাণ ৫৫ অধ্যায় । 
“উদয়গিরি-ভদ্র-গৌড়ক-পৌণ্ডেকল-কাঁশী- 
মেকলাশ্বষ্ঠাঃ 1 
একপদ-তীাত্রলিপ্তক- কোঁশলকাঁঃ বদ্ধমাঁনশ্চ আগ্নেষ্যাং। 
দিশি কোঁশল-কলিঙ্গোপবজ-জঠরাঁজা2” ॥ ইত্যাদি । 
বরাহমিহির-কৃত বুহণ্ুসংহিতা | 


বর্ম-বৎশ 

বঙ্গে বন্্বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে পাঁলবংশের গৌরব-রবি একেবারে 
অস্তমিত হইয়াছিল । পাঁলবংশীয় রাজগণের রাজত্বের শেষভাগে তাহাদিগের 
অধীনে যে সকল সামস্তরাজা বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন থণ্ডে শীসনদণ্ড 
পরিচালনা করিতেন, বন্ধাবংশ তাহাদের মধ্যে অন্যতম | দক্ষিণ-পথাধীশ্বর 
দ্রিগবিজধ়ী জৈন রাজা রাজেন্দ্রচোল কর্তৃক পালবংশীয় রাজা গোবিন্দ- 
চন্দ্র পরাভূত হইলে, সেই সুযোগে বন্মবংণীয় ভূপালগণ বিক্রমপুর অধিকার 
করেন। কেহ বলেন, বন্ধ্বংশ শৃরবংশেরই একটা শাখা । ইহারা, স্থবর্ণ- 
রেখা নদীর তীরে কাশীপুরীতে রাজত্ব করিতেন। এ দেশ স্থন্দের অন্তর্গত 
ছিল। বন্মবংশীয় রীজগণের অধিকার সময়ে, বিক্রমপুরের এক পার্খ দিয়া 
পল্মা নদী প্রবাহিত হইত। এখন, এ দেশের মধ্য দিয়া পল্মা প্রবাহিত. 
হওগার, বিক্রমপুর দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে | 

হরি-বশ্মা | 

বন্দবংশে “হরিবন্মী” নীমে একজন প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। দ্বিতীয়, 
ভবদেবভট্ট, তাহার প্রধান সচিব ছিলেন৷ এই বংশীয় রাজগণ প্রথমে 
পাঁলবংশীয় নরপতিগণের ও পরে ভবদেব-ভট্ের উপদেশানুসারে সেনবংশীয় 
রীজগণের সামন্ত বাঁ করদরূপে রাঁজ্য শাসন করিতেন। হরিব্ 
“পরমবৈষ্ঞব, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাঁজীধিরাজ” বিশেষণে বিশেষিত, 
হইয়াছিলেন। তিনি ৪২ বর্ধাঙ্কিত একখানি তাত্রশাসনে বাৎস্যগোত্রীয় 
শ্রীদেবের প্রপৌত্র, বেদগর্ভ শর্মার পৌন্র, পদ্মনাভের পুত্র, শ্রীকষ্চধর 
মিশ্রকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। হরিবর্মদেব নিজ রাজত্বের ৪২বৎসরে 
এই তাশ্রশীসন দান করেন। “ভবভূমিবার্ভীর” তে হরিবন্মী দাক্ষিণাত্য 
নরপতি-ছিলেন | বালভট্ট, গর্গ ভট্টাচার্য্য, বাচম্পতিমিশ্র প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত 
সাঁত জন পণ্ডিত তাহার সভাসছ্‌ ছিলেন। তিনি একাত্রকাননে অর্থাৎ 


"এ, কাশ্যপ-বংশ-ভাঙ্কর 


ভূবনেশ্বরে হরিহর, ব্রহ্মা, সীতা, রাম, লক্ষণ, হন্মান্‌ প্রভৃতি অষ্টোত্তরশত 
বিগ্রহ, বহুসংখ্যক দেবমন্দির ও সরোবর প্রতিষ্ঠী করেন । অঙ্গ, বঙ্গ, কলিগ 
প্রভৃতি দেশে হরিবন্ীর ধর্দ্কাহিনী বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল | ইহাঁরই 
সময়ে গজনীর অধিপতি স্থুলতাঁন মামুদ কর্তৃক পশ্চিমভারত আক্রান্ত হয়। 
সেই সময়ে, ধর্মননাশ ভয়ে পলায়মান বহু ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আগ্রমন করেন। 
কান্তকুক্সের কর্ণাবতী সমাজ হইতে গঙ্গাগতি বৈষ্ণবমিশ্র নামক একজন 
ব্রাহ্মণ নাঁনাস্থান ভ্রমণ করিয়া ৯৪০ শকে (১০১৮ খুঃ) কোটালী পাড়া 
আগমন করেন। হরিবন্মরদেব জৈনও বৌদ্ধদিগকে পরাভব করিয়া, সুপ্রশস্ত 
বত্মদি নিন্মীণ প্রভৃতি বহু লোকহিতকর কাঁর্যের অনুষ্ঠান করিরাছিলেন। 
ইনি ১০৫৬ খুঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন 
শ্যামল-বর্ম্মা 

প্রাচীন গ্রন্থসমূনধে শ্যামল বন্মী নামে একজন প্রসিদ্ধ নরপতির নাম 
পাওয়া যীয়। ইভার সময়েও ধর্মনাঁশ ভয়ে, বনু ভ্রা্দণ কাঁনোজ হইতে 
বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন । তিনি রাঁজপ্রীসাঁদোপরি গ্ুধপতন 
দোষের শাস্তির জন্য, কান্তকুন্জ হইতে “ঘশৌধর মিশ্র” নামক একজন 
সাগ্সিক বৈদিক ব্রীক্ষণ আনরন করেন তীহাঁকে তামশীসন দ্বারা আনেক 
ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল । শ্যামলবরন্দার পিতা বিজরসেন, মাতা 
মালতী, জোঠ্ভ্রীতা মল্লবর্শ্মা, পিতীমহ ত্রিবিক্রম | এই ব্রিবিক্রমই 
দবর্ণরেখ! নদীতীরে রাজত্ব করিতেন । 

নিয়ত সতকর্্মনিরত, দাঁনশীল, ব্রাঙ্গণপ্রির, রাজা শ্যামল-বন্্ী একজন 
প্রবল পরাক্তাস্ত নরপত্তি ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন না হইলেও, 
সৎকর্ম ও দাঁনশীলতার জন্য অতিশর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি 
কোন্‌ সময়ে ও কোন্‌ বংশে আবিভূত হইয়া বঙ্গীয় ত্রাহ্গণগণের আনীব্ববাদ 
ভাজন ও চিরম্মরণীয় হইয়া! রহিবাছেন, সে বিষয়ে বহু মতভেদ আছে। 
বৈদিক কুল-পঞ্জিকাঁয় লিখিত আছে-_- 


বর্ম-বংশ ৮৯ 


উড়িষ্যাদেশে যেখানে ন্বর্ণরেখা নদী প্রবাহিত হইরাঁছে, তাহার নিকট- 
ববর্তী কাঁশীপুর নামক স্থানের সমীপে মহারাজ ত্রিবিক্রম দেন নাযে একজন, 
পরম ধর্শজ্ঞ নরপতি ছিলেন মহারাজ ত্রিবিক্রমসেন, মালতী নামী 
ধন্দ্পত্বীতে বিজয়সেন নামক একটী পুত্র উৎপাদন করেন। রাজা 
বিজয় সেন পিতৃপিংহাঁসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, পূর্ণচন্দ্রের স্তায় রমণীয়! বিলোলা 
নামক পদ্বীতে মল্পবন্্মা ও শ্যামলবন্ধ্থু নামে দুইটা পুত্র উৎপাদন করেন । 
মল্পবন্্মা পিতিসিংহাঁসনের অধিকারী হইয়া, সেই দেশেই বাঁজত্ব করিতে 
লাগিলেন ৷ বাঁজা শ্রামলবন্মী, বঙ্গদেশে আসিয়া, প্রবল বিপুগণকে পরাঁভব 
পুর্র্বক বঙ্গদেশের রাজা হইলেন। সিংহতুল্য পরাক্রমসম্পন্ন, পরমধন্থর্ঞ 
বাজ! শ্রীমলবঙ্্পী নিজ ভূজবলে বিক্রমপূরে রাজধানী স্থাপন পূর্ববক“বাজত্ব 
করিতে লাগিলেন 1 এ বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থের মত এই-- 


পত্রবিক্রমে! মহারাজ সেনবংশসমুদ্তবঃ | 
আঁসীহ পরমধন্মজ্ঞঃ কাঁশীপুরসমীপতঃ ॥ 
স্বর্ণরেখ। নদী বত্র স্বর্ষন্্রমহী শুভা | 
স্র্গজা-সলিলৈঃ পৃতা সল্লোকজন-তারিণী ॥ 
অসৌ তত্র মহীপাঁলো মীলত্যাং নামতঃ স্টিয়াম্‌। 
আত্মজং জনয়ামাঁস নান্সা বিজয়সেনকম্‌ ॥ 
আসীৎ স এব রাজী চ তত্র পুধ্যাং মহামতিঃ | 
পত্বী তস্য বিলোলা চ পুর্ণচন্দ্র-সমছ্যতিঃ ॥ 
স্থিয়াং তন্তাং হি পুতৌ হো মল্প-শ্যাঁমলবন্্মকৌ। 
স এব জনয়াঁমাঁস ক্ষৌ ণী-রক্ষাকরাবুভৌ। ॥ 

মল্ল স্তত্রৈব প্রথিতঃ শ্যামলোহত্র সমাঁগতঃ। 
জেতুং শক্রগণান্‌ সর্ববান্‌ গৌড়দেশ-নিবাসিনঃ ॥ 


৬ 


৮হ কাহ্প-বংশ-ভাবরে 


বিজিত্য রিপুশার্দুলং বজদেশনিবাঁসিনং । 
রাজালীৎ পরধর্মাজ্ঞে! নান! শ্যামলবর্্মকঃ ॥ 
জিত্বা সর্ববমহীপতিং ভূঙ্গবলৈঃ পথ্ণস্য-হুল্যোবলী 
শ্রীমদ্বিক্রমপুরন'ম-নগরে রাঁজাইিভবন্নিশ্চিতং | 
ভূপালেন্দ্রকুলাবতাঁর-কলিতঃ ক্ষৌণীসরঃ-পশ্কজঃ, 
সোহয়ং বঙ্গশিরোমণিঃ ক্ষিতিতলে বালেন্দুকীর্তিঃ পর2” ॥ 
ইত্যাদি-_ 
ঈশ্বরকৃত বৈদিক-কুলপঞ্জী । 
এই, প্রমাণ অনুসারে শ্যামলবন্মীর পরিচর এইরপ-_ 
ত্রিবিক্রম সেন (ক্ত্রী-_মালতী ) 
বিজ সেন (জ্ত্রী-_বিলোলা ) 
(১) মল্লবন্মী, (২) শ্তামলবন্্ী। 
রাজা শ্ঠামল্বর্মী কাশীর নিকটবর্তী নীলক্ নামক কোন সামন্ত 
নরপতির কন্তা বিবীহ করিয়াছিলেন, এবং সেই রাঁজা নানাবিধ যৌতুকের 
সহিত বেদবিৎ, সুর্যাতুল্য তেজস্বী, যশোধর মিশ্র নামে একজন পুরোহিত 
দিয়াছিলেন। যথা | 
“নীলকণ্টো মহারাজ ্তশ্মৈ কন্যাং স্ুদক্ষিণাং । 
দদৌ দক্ষিণয়া! সাদ্ধং হেমীলঙ্কারভূসিতাস্‌ ॥ 
গোবতুস-তুরগৈঃ সাদ্ধং যৌতুকেন নিষোজিতাং। 
দ্রাসী-দাঁস-গণৈরুক্তাং কণন্তাং দত্বা যশস্করঃ ॥ 
দদৌ পুরোহিতং তস্রৈ ব্রা্মণং বেদবাঁদিনম্‌। 
নান্ন! যশোধরাখাং বৈ তেজ্সা সূর্ধ্যসন্নিভং ॥৮ ইত্যাদি__ 
ঈশ্বরকৃত বৈদিক-কুলপ্জী | 


বর্শ-বংশ টি 


ভোজবন্মীর একখানি তাম্মশীসনে জানা যায়, পূর্ববঙ্গে যাঁদব বংশীয় 
বন্ম নামধারী অনেক রাজ! রাজত্ব করিতেন | উড়িষ্যার দাহলের কলচুরী 
বা চেদিবংশীয়গণের সহিত ইহাদের বিবাহাঁদি ক্রিয়া হইত। 

বস্তৃতঃ, চেদিবংশীয়গণ যে তৎকীলে প্রবল পরাক্রান্ত বিখ্যাত নরপতি 
ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ত্রিপুরির ( জববলপুরের নিকটবর্তী 
তেবারের ) কলচুরি রাজ কর্ণের ১৪২ খৃঃ বারাণসীতে প্রাপ্ত একখানি 
তাত্রশীননে কলচুরি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কোক্লের বিশেষ প্রশংসা! ও 
পরাক্রমের কথ! উল্লিখিত আছে । চেপ্দির কলচুরিরাঁজ গাঙ্গের দেবের পুত্র 
কর্ণ নয়পালের জীবন্দশাঁর ১০৩৭ খুঃ হইতে ১৪২ খুঃ মধ্যে পিতৃসিংহাঁসন 
758555 | কর্ণের পৌন্রবধূ অহলনাদেবীর ভেরঘাটে প্রাপ্ত শিলা- 
লিপিতে উক্ত হইরাঁছে যে, কর্ণের ভয়ে কলিঙ্গের সহিত বঙ্গ কম্পমান ছিল। 
অহলনাদেবীর পুত্র জবসিংহদেবের কর্ণবলে প্রাপ্ত শিলীলিপিতে উক্ত 
হুইয়াঁছে যে, গৌড়াধিপ গর্বত্যাগ করিয়া কর্ণের আজ্ঞ! বহন করিতেন । 


সন্ধ্যাকর নন্দী, রাঁমচরিতে লিখিরাছেন যে, বিগ্রহপাল দাহলাঁধিপতি 
( কণছঢুরি ) কর্ণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে উন্ম,লিত 
করেন নাই। তাহার দুহিতা যৌবনন্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন 
যাহা হউক, এই বংশটী যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল এবং বঙ্গ বা গোৌড়ীর রাঁজ- 
বংশের সহিত ইহাদের ঘে বিবাহাদি ক্রি সম্পন্ন হইত, তাহ! স্পষ্টই বুঝা 
যাইতেছে। 
তাহাদের বংশপরিচয় এইরূপ-_ 
চেদিবংশ 
টি 
কর্ণ 
| 
বিগ্রহ পাল । কন্তা বীরশ্রী। 
জয়কর্ণ (স্ত্রী অহলন। দেবী) 


জয়সিংহ 





৮৪ কাশ্ঠপ-বংশ-ভাসঙ্কর 


যাদব বংশ 
১৩১৯ সালে ঢাকা জেলার শীতলক্ষা নদীর তীরে বেলার গ্রামে 
শ্রালবন্্মীর পুত্র ভোজবশ্মার একখানি তাম্শীসন পাওয়া গিয়াছে । 
তাহাতে বন্মবংশীরগণের বংশবুত্তীন্ত বিশেষরূপে অবগত হওয়া যাঁর, এবং 
ইহারা যে যছুবংশজাত ক্ষভ্রির, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে নাঁ। তাহার 


বিবরণ এই ১ ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অভ্রির নন সমুখিত তেজঃ চন্দ্র | 
চন্দ 


বধ 
পন 
জী 
নথ 
বাতি 


| 


য্ছ 
এই বংশে মহাভারত ক্ত্রধার শ্রীরুঞ্চ জন্মগ্রহণ করেন। তীহার 
জ্ঞাতিবর্ণ গুহার ন্যার সুরক্ষিত ও দুর্গম সিংহপুর নামক গ্রামে বাস করেন। 
এই বংশে সমর বিজয়-যাত্রামঙ্গলববপী, রিপুকুলের শমন স্বরূপ, বান্ধবগণের 
অমৃতরশ্মি স্বরূপ, কবিদিগের ও কবি, পণ্ডিতগণেম পণ্ডিত, বজবর্্মা নীমে 
এক বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। 
ব্জবন্মী 


| 
জন্য র 
(১) জাত দিরতিনজীনার। ২ লট 





(১) মী (২) এ (স্ত্রী মালব্য দেবী) রি 
ভোঁজবন্মী। 


বন্ম-বংশ ৮৫ 
ভোঁজবন্ধ্মীর তাম্রশীসনে দেখা যাঁয়, জীতবন্দী বীরশ্রীকে বিবাহ করেন। 
যথা 
“বীরশ্রিয়া মঙ্জনি শ্যামলবন্মদেবহ” ॥ 
ভোজবন্শীর তাম্রশাসন। 
স্বশীসনে ও প্রজাবাঁৎসল্য শ্যামলবন্ীর রীজ্য ক্রমে বিস্তৃতিলীভ 
করিল। তিনি «গৌঁড়েশ্বরূ” বলির প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । 
হরিবর্্ম দেব কর্তৃক প্রদত্ত শুনকবশৌধর মিশ্রের নামে একখানি তাত্রশীসনে 
শ্যামলবন্্মীর বিশেষ প্রশংসা! বচন দেখিতে পাওয়া যার! যথা 
“ন্দস্তি সমস্তস্থ প্রশস্তাপেত-সততবিরাজমানাশ্বপতি-গজপতি- 
নরপতি-রাঁজত্রয়াধিপতি-বন্ধমবংশকুলকমল-প্রকাশ ভাক্করসৌম- 
ংশপ্রদীপ-প্রতিপন্ন কণ-গাজেয় শরণাগত বজপঞ্জর পরমেশ্বর- 
পরমভট্।রক-পরমসৌর মহারাঁজাধিরাজ-অরিরাঁজ-বৃষভশঙ্ক র- 
গৌড়েশ্রর-শ্যমিল-বর্ধা-দেবপাদবিজধিন£” ইত্যাদি । 
রাজা শ্ঠামলবন্্মা যে প্রভূত যশঃ ও পরাগ্রমের সহিত রাঁজত্ব করিয়' 
ছিলেন, উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা তাহা স্পষ্টই বুঝা বাঁইতেছে | বৈদিক 
কুলার্ণবে লিখিত আঁছে-_ 
গঙ্জায়াঃ পুর্ববভাগঞ্চ মেঘনানগ্াশ্চ পশ্চিমং | 
উত্তরং লবণীব্ষেশ্চ বরেন্দ্রীচ্চৈব দক্ষিণং । 
করদং রাজ্যমাসাগ্ভ শ্যামলাখ্যোহুপ্যশাসয়ৎ। 
সেনবংশীয়-ভূপানামী শ্রয়েণ স্বধশ্মভাঁক্‌ ॥৮ 
অর্থাৎ ; গন্কাঁর পূর্বে, মেঘনানদীর পশ্চিমে, লবণসমুদ্রের উত্তরে, এবং 
বরেন্দ্র ভূমির দক্ষিণে, শ্ঠামলবন্ম্রাজা সেনবংশীয় রাঁজগণের আশ্রয়ে করদ 
রূপে রাজ্য শীসন করিতেন । 


৮ কাশ্যাপ-বংশ-ভাঙ্কর 


কেহ বলেন, রাজা শ্ঠামলবন্্া কাশীরাজের কন্তা সুশীলাকে বিবাহ 
করেন। কেহ বলেন, নীলকণ্ঠের কন্ঠা স্থদক্ষিণাঁকে বিবাহ করেন। বৈদিক 
কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, মহারাজ শ্ঠাঁমলবর্্মী ৯৯৪ শকে (১০৭২ খুঃ) 
গৌড়দেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। 

৯৩০ শকে (১০০৮ খুঃ) হরিবশ্মদেবের রীজত্বকীলি। বিক্রমপুরে 
তাহার রাজধানী ছিল। ৯৪৩ শ্রকে (১০২১ খুঃ) গঙ্গ'গতি বৈষ্ণবমিশ্র 
বঙ্গদেশে আগমন করেন । তাহার ৭ সাঁত বৎসর পরে যশোঁধর মিশরের 
আগমন হইলে, ৯৫০ শ্রকে (১০২৮ খুঃ) তাহার আগমন বুঝার | 

কুলগ্রন্থে লিখিত আছে, রাজা শ্ঠামলবন্্ীর মরে ১০০৯ শকে (১০৭৯ 
থু.) যশোৌধর মিশ্র এদেশে আসেন! 

বৈদিক কুলমঞ্জরীতে লিখিত আছে-_ 

যিনি কর্ণাবতী হইতে বৃহস্পতি তুল্য অপ্রতিম-প্রভীব পাঁচজন 
অগ্নিহোত্রী বৈদিক ত্রাঙ্ণকে গৌড়দেশে আনয়ন করিযীছিলেন, যাহার 
স্থবিমল যশো রাশি দ্বারা দিত্মগুল ব্যাপ্ত হইরাঁছিল, সেই অপরিসীম পুণাবান্‌ 
যহীমহেন্দ্র গৌড়াঁধিপতি পুথিবীম গুলে জরযুক্ত হউন । 

চক্বংশে ত্রিবিক্রম নামে এক নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। সেই রাঁজা 
নিজ বিক্রমে শক্রবিক্রম বিদলিত কত্ষিবাঁছিলেন। ত্রিবিক্রম বিষণ যেমন 
স্বীর প্রণয়িণী লক্ষ্মী দ্বারা পরিশৌভিত হন, তিনিও সেইরূপ স্বীয় সর্ব্বাঙ্গ- 
সুন্দরী রীজলক্ষ্মী বা বিরাজমান ছিলেন! তিনি বিজরসেন নামে এক 
পুত্র উৎপাঁদন করেন। বথাকাঁলে এই পুত্রের তেজঃ প্রভাবে দিকৃসমুহ 
পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল । এই দেবেন্দ্র প্রতিম ভূপেন্্র বিজয়সেন্‌, বথাঁসমরে 
রাজ্যভার গ্রহণপুব্বক প্রক্কতিপুঞ্জের মনোরঞ্জন করিরা, প্রীতমনে ভূমগ্ডল 
সম্যকৃরূপে সুশীপিত করিতে লাগিলেন । ্‌ 

তৎপরে রাজা বিজয়সেন তীহার মালতী নাকী সর্ধগুণসম্পন্না মহিষীর 
গর্ভে মল্ল ও শ্তামল নামে ছুইটি পুত্র উৎপাঁদন করেন। এই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে 


বন্ম-বধশ ৮৭ 


সল্প অত্যস্ত প্রতাঁপশালী ছিলেন। তিনি সহত্র সহশ্র মল্লের বল ধারণ 
করিতেন। ইহার প্রভাবে শত্রগণ দূরে পলাষন করিত, ইনি পুণ্যবলে 
কলুষরাশি নিরাশ করিয়! সাতিশয় কীন্তিশালী, দয়ালু, প্রজাবৎসল ও শাস্ত- 
প্রকৃতি হইয়াছিলেন। ইহার ভুজবলের নিকট বৈরিকুল সর্বদাই পরাভব 
স্বীকার করিত। ইনি অচিরকাঁলমধ্যেই সাক্ষাঁৎ ইন্ছের স্টীয় অসীম শ্রশ্বরধ্য- 
শালী হইরাছিলেন। 

শীমান্‌ শ্তামলবন্া, অগ্রজ মল্লবন্মাকে পিতৃসিংহাঁসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া, 
স্বর দিপ্বিজর করিতে মনোযোগী হইলেন। তিনি অগণিত সৈন্য সমভি- 
বাহারে বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া, রাঁজগণকে পরাজিত করিলেন । দেশ বিদেশ- 
বাসী প্রবল-প্রতাঁপান্বিত নরপতিগণকে তীব্র পরীক্রমে পরাভব করিয়া, 
অত্যুত্তমদেশে বাঁস করিবার অভিলাঁষে গৌড়দেশের অন্তর্গত পরম রমণীর 
বিক্রমপুরের উপান্তভাগে একটা পুরী নিম্বীণ করিলেন। 

অনন্তর, এই নবনির্মিত পুরেই বাঁস করিরা, প্রজীমগুলী প্রতিপালন 
পূর্বক শক্রকুলকে নির্মল করিরা, বিরাজ করিতে লাগিলেন। তিনি 
ভূপালগণ ও নরগণের অগ্রগণ্য ও বরেণ্য ছিলেন, এবং সৌজন্য প্রভৃতি 
উত্তমণ্ডণে সকলেরই ধন্বাঁদের পাত্র, সর্ধ্র মান্ঠ, অনন্ঠসাধারণ পৃণ্যবল- 
সম্পন্ন ও অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, দাঁনশীলতা, গা্ভীধ্য, ওঁদার্য্য, 
শোর, স্থধ্য, সৌন্দর্য্য শু ধৈর্য প্রভৃতি সর্বোৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন হওয়ায়, সমস্ত 
বাঁজন্বর্গের অগ্রগণ্য হইয়ীছিলেন। 

কাশীধামে প্রবল-প্রতাপান্বিত, বিনীত, নিখিল গুণনিলয়, নীলক্ঠ নামে 
এক নরপতি ছিলেন। তিনি সমরাঙ্গনে বৈরিদিগকে পরাজিত, দয়া 
প্রকাশে দীন ও অনাথগণকে অনুগৃহীত এবং কীন্তিকলাপে লোকত্রর 
পরিপুরিত করিরাছিলেন। তিনি অসাধারণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং নারায়ণের 
সেবক বলিরাও স্থবিদিত ছিলেন। একদিন সেই নীতিমান্‌ ভূপতি নীলকণ্ঠ 
নিজ তনয়াকে পাত্রস্থ করিতে অভিলাষী হইয়া» কয়েকজন নুপকুলাভিজ্ঞ 


৮৮ কাশ্প-বংশ-ভাঙ্কর 


প্রীজ্ঞ ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে প্রাজ্ঞগণ ! আমার এই হেম- 
কান্তি সর্ধগুণান্বিতা চাঁরুশীলা কন্তাঁটা কাহার হস্তে সমর্পণ করিব ? 
আপনারা লোকের গুণসমূহ বিদিত আছেন, সুতরাং আপনারাই তাহা 
বিবেচনা! করির1 বলুন । 

রাজা এই কথ! বলিলে, নৃপতিগণের কুলনীল বিষয়ে অভিজ্ঞ ত্রাঙ্গণগণ 
সকলেই বলিলেন, মহারাজ! আপনার এই কন্ঠাঁর উপযুক্ত যে বর 
আঁমাদিগের অভিপ্রেত, তাহার বিবয় আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন| 

“চন্দ্রবংশে শ্ঠামলবন্মী নাযে এক নরপতি আছেন। তিনি তেজন্বী, 
বিনীত, শ্রীমান্‌ এবং সর্ধবিগ্থাঘ পারদর্শী | তিনি দানপ্রকর্ষে কল্পপাঁদপেরও 
গর্ব খর্ব করিরাছেন। মহীমহেন্্র সেই নরপতি, সরল ব্যক্তির সহিত 
সরল ব্যবহার ও কুটিলের সহিত কৌটিল্য আশ্রয় করেন। দয়া, নীতি, 
সদশচাঁর ও বিচার বিষয়ে তিনি বিশেষ দক্ষতা লীভ করিরীছেন। শক্রপক্ষ 
তাহার নিকট চিরপরাজিত। তিনি ধনে যক্ষ ও ক্ষমাগুণে ক্ষিতসদৃশ ! 
ক্ষিতিপাঁলনে ও স্বপক্ষের রক্ষীবিধানে সতত তৎপর । নবোত্তিন্ন যৌবন- 
ভারে তাহার কমনীয় মৃষ্ঠি কন্দর্পকেও নিজিত করিরাছে। তিনি প্রার্থিগণের, 
কামন! পুরণ করিরা থাকেন। ভূমগুলের সর্বত্রই তীহার কীন্তিকলপি 
প্রথিত হইয়াছে। তিনি প্রতিনিয়ত স্থকৃত অর্জনে রত, শক্রগণের প্রশমন- 
কারী, ভূপাঁলগণের অগ্রবর্তী, চক্রবস্তীরূপে প্রতিভীত হইতেছেন। মহারাজ ! 
বাগ্মী কবিগণও সেই যশস্বী মহীপতির অপরিমিত গুণরাশি বর্ণন করিতে 
পারেন কিনা সন্দেহ। যাহ! হউক, আর অধিক কি বলিব, সজ্কেপে 
এইমাত্র বলি যে, আপনার কন্তাও যেরূপ, বরও তদন্ুক্ূপই হইবে 1৮ 

নিজের অভিপ্রায়ানুরূপ নৃপতিগণের কুলশীলাভিজ্ঞ ব্রাঙ্গণগণের এই 
রূপ কথা শ্রবণ করিয়া, কাশীপতি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অনন্তর. 
তিনি বর আনয়নের জন্য, কতিপয় বিদ্বীন্, নীতিজ্ঞ ও বাঁকৃপটু' দূত প্রেরণ, 
করিলেন দৃতগণ যথাসময়ে গৌড়দেশে গমন করিয়া, বিনীতভাবে বিবিধ. 


বন্ম-বংশ ৮৯ 


বচনবিস্তাঁস করিয়! গৌড়পতির স্তব করিতে লাঁগিলেন। গৌড়পতি শ্তামল- 
বন্মা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরাঁকে ? এবং কোথা হইতে 
কি জন্ত এখানে আগমন করির়ণছ ? 

দূতগণ কহিল,মহারাঁজ ! শ্রবণ করুন, আমরা সমস্তই বলিতেছি । নির্মল 
কুলোৎপন্ন, পুণ্যবান্‌ কাশ্ঠকুজাধিপতি মহারাজ নীলকণ্ঠ, কীষ্ঠিমান্‌ হবিহর 
নুপতির পুত্র । উর্ধশী প্রভৃতি অগ্দরোগণ ইন্দ্রের নিকটে সর্বদাই তীহাঁর 
কীন্তিকলাপ কীর্তন করিরা থীকে | অধিক কি, তাহার অতুলনীয় গুণ- 
রাশি কীর্তন করিতে বৃহস্পতির শক্তিও কুষ্ঠিত হয় । সেই ক্ষিতিপতি নীলকণ 
তাহার লীলাবতীনাম্ী ধর্মপত্রীর গর্ভে সাক্ষীৎ লক্ষ্মীর স্তায় শোৌভমানা, 
সরলম্বভাবা একটী তনর1 উৎপাদন করিয়াছেন। তাহার বর্ণ স্বর্ণের 
হ্যায়, দন্তপংক্তি অতি ত্রন্দর, অঙ্গকান্তি অতি মনোহর | অলোকসামান্া 
সেই রাজতনয় স্বভাবতঃই মধুরভাধিণী ও মৃদ্ুহীসিনী এবং রমার গ্াঁর 
রমণীর রূপলাবণ্যবতী বলিয়া মনে হয়। সেইরূপ সর্ধাঙ্গস্থন্দরা রমণী 
দেবলোকে ও ছুলভ। তাহার কজ্জলের স্তাঁর স্ুত্নি্ধ কেশকলাপ বিন্যাস" 
কৌশলে রমণীর শোভ! ধারণ করিয়াছে । সেই অনবগ্ঠাঙ্গীর মুখারবিনের 
সুন্নিগ্ধ ঈষৎ হাম্ত শীরদীর-পুর্ণশশধরবিম্বকে ও তিরস্কত করিতেছে । 
তাহার ভ্রভজীতে মদনের শরাঁসন পরাজিত, নেত্রসৌন্দর্যে কুরঙ্গীর অভিমান 
খব্বীভূত। নাসিকীর শোভায় কীরবরের চঞ্চুপুট শক্ত এবং কোমল 
কণ্ঠস্বরে কলকণ কৌঁকিলাকুলের কণ্ঠরব বিনিজ্িত হইয়াছে । সেই 
অনুপমস্ুন্দরী রাজনন্দিনীর ঈষদুন্নত স্তনদ্বরই যেন তাহার দেহলীবণ্য- 
পয়োঁধিতে উন্মজ্জনণীল নবযৌবনরূপ গজরাজের কুস্তদ্বর বলিয়া! মনে হইয়া 
থাকে । তাহার ভূজযুগল শিরীবকৃস্তম অপেক্ষা কৌঁমল। উদর ললিত- 
ত্রিবলীদ্বারা পরিশোভিত 1 নিবিড় ও বিপুল নিতম্বদেশ সৌন্দর্্যপূর্ণ, 
রোমাবলী' নবভাঁবে বিরাজিত। উরুদেশ সুগঠনে গঠিত, এবং পাদযুগল 
নবপল্লবের স্ায় শৌভ'যুক্ত । মহারাজ ! বলিব কি, সেই রাজকুমারীর, 
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রূপ ও গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া, বোধ হয় স্বয়ং সহম্রানন অনস্তদেবকেও 
পরিশ্রাস্ত হইতে হয়, অপর লোকের কথ! আর কি বলিব । আমরা ভাবির 
চিস্তিয়া সজ্ষেপে আপনাকে এই মাত্র বলিতে পারি ষে, তাদৃশ যশ ও রূপ- 
গুণান্থিতা রমণী ্রেলোক্যের কোথায় ও বোধ হয় নাই। রাঁজা নীলকণ্ 
কন্যাকে বয়স্থা দেখিয়া, তাহার বিবাহের জন্ত চিন্তিত হইয়াছেন, এবং 
কন্তার উপযুক্ত বরের অন্বেবণার্থ সর্ধদ যত্বপরারণ হইয়া, নৃপকুলশালাভিজ্ঞ 
ব্যক্তিগণের মুখে আঁপনীর গুণরাশি শ্রবণপূর্ব্বক অত্যন্ত কুতৃহলী হইরা- 
ছেন। তিনি সর্বমান্ত আপনাকেই তাঁহার কন্তার উপযুক্ত বর স্থির করিরা, 
আপনার নিকট আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। আমরা আপনার নিকট 
এই সকল বৃত্বাস্ত নিবেদন করিলাম । এখন যাহা সমুচিত হর, তাহা 
আপনি বিধান করুন। 


দূতগণ এই বলিরা বিরত হইলে, মহ্ঠমহিমশীলী চন্দবংশোদ্ভব রাজ! 
'শ্বমলবন্ী রূপলাবণ্যবিলাসশালিনী বাঁজনন্দিনীর পাণিগ্রহণবার্তী শ্রবণ 
করিয়া, অত্যন্ত আনন্দিত হুইলেন, এবং এই বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হইম 
পরিণয় জধ্বন্ধে নিয়ম পত্রাদি প্রদান ও দূতদিগকে প্রচুর ধনাঁদি দানে 
পরিতুষ্ট করিরা বিদার দিলেন। 


দূতগণ, যথাসময়ে কাঁশীশ্বরের নিকট গমন করিরা, হুষ্টান্তঃকরণে তদীর 
কন্তাবিবাহের অবধাঁরণ বিষয় বিবৃত করিল, এবং পরিশেষে কাঁশীশ্বরকে 
সম্বোধন করিরা কহিল, রাজন! অধিক কি বলিব, এইরূপ বর সকলের 
ভাগ্যে ঘটে নী। তিনি দেবেন্দ্রতুল্য, ও চন্ত্রবংশে উৎপন্ন হইয়াছেন! 
তাহার রূপ কন্দর্পের গাঁ, নাম শ্তামলবন্্মী। তিনি তেজন্বী, বিনীত, শ্রীমান্‌ 
এবং নিরস্তর বিবিধ বিবুধসংসর্গে রত। সেই রাজ! এই বিবাহ সম্বন্ধে 
আমাদের নিকট একখানি পত্র দিয়াছেন, ইহা! পাঁঠ করিরা সম্প্রতি যাহা 
কর্তব্য হয়, ককুন। অন্তর, কাণীপতিও পত্রের বিবরণ অবগত হইয়া» 


বর্ম-বংশ ৯১ 


কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীকরণার্থ গৌড়েশখ্বরের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ 
কৰিলেন। 


মহারাজ শ্ামলবন্ধী কাশীশ্বরের পত্র পাইরা» যাত্রাকীল অবধারিত 
করিলেন। তাহার প্রস্থান কালোচিত নানা প্রকার মাঙ্গলিক কার্য 
অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। তিনি বিবিধ বেশভূষাঁর ভূষিত হইলেন, এবং 
কাশীরাজ তনয়! সুদক্ষিণার পাঁণিপীড়নাভিলাষী হইয়া, বহু সংখ্যক সৈহ্া- 
সামন্ত সমভিব্যাহীরে কনৌজদেশে গমন করিলেন। তাহার গমনকালে, 
অনেক ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি প্রচুর ধনরাশি লইরা, তাহার অগ্রে অগ্রে গমন 
করিলেন । মদত্রাবী মাতঙ্গগণ ধীর মন্থুরভাবে গমন করিতে লাগিল, যেন 
বামবিচালিত শব্দার়মান সান্দ্র নীরদখণ্ড গগণাঙ্গন পুর্ণ করিয়া চলিল। 


এইরূপে নানাপ্রকার রাজোচিত বেশভূধার ভূষিত হইয়া, রাজা শ্যামল- 
বম্মা কাশীপতির পুরে উপনীত হইলেন। নিরুপম| পুরী তখন আনন্দ- 
কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। শুভলগ্নে তিনি অনিন্দিতাঙ্গী রাছনন্দিনীর 
পাণিগ্রহণ করিলেন। দেবরাজ যেমন ইন্দ্রাণী সহিত শোভিত হন, 
স্ুধাশুবংশধর রাজা শ্যামূলবন্দীও তদ্ধপ নবপরিনীত! অন্ুরূপা রাঁজনন্দিনীর 
সহিত মিলিত হইরা সমধিক শোভা ধারণ করিলেন। বিবাহের পরে, 
কীনরাশ্বর নীলক্ নানাবিধ রত্বৌপহাঁরের সহিত নবদম্পতিকে গৌড়রাজ- 
পানীতে প্রেরণ করিলেন। 


রাজা শ্যাঁমলবন্মী নবপ্রিণাতা জুদক্ষিণার সহিত নিজ রাজধানীতে 
সমাগত হইলে, যথাবিবি পৌরমঙ্গল্‌ অনুষ্ঠিত হইল। সেই পবিত্রস্বভাবা 
প্রণরিণীর সহিত মিলিত হইয়া, মহণরাজ শ্ামলবন্শী পরম সুখে বাঁস করিতে 
লাগিলেন. তাহার ধন্মনুসারী শীসনগুণে রাজ্যের অধিবাসী সকল- 
প্রজাই সুখশ্বচ্ছন্দে কাঁলযাপন করিতে লাগিল । যথ-_ 


১২ 
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কর্ণ্যাবত্যা ব্যনৈষীদনুপম-মহসাং বৈদিকানামমীষাং 

পঞ্চানাঁং গৌড়দেশং স্থরগুরু-সদৃশা-মগিহোত্রি-দিজীনাং। 
যঃ শ্রীমান্‌ গৌড়-চুড়ামণি রমলযশোমগুলাচ্ছাদিতাশী- 

চত্রঃ ক্ষমাচক্র-শক্র শ্চিরমিহ ধরণ ভূরিপুণ্যঃ স জীয়াৎ ॥১৮ 


বিধোঃ কুলেহজনি নৃপতি স্ত্রিবিক্রমঃ 
স্ববিক্রম-প্রতিহত-বৈরিবিক্রমঃ । 
ত্রিবিক্রমঃ অবনিতয়েব লোলিঘ়। 
হনুরূপয়। স পরিবভোৌ তয়। শরিয়া ॥ ১৯ 


নানা বিজয়সেনং স জনয়ামাস নন্দনং | 
স্করনয়গুণোপেতং তেজোবা1গুদিগন্তরং ॥ ২০ 
রাজাভূঙ সোহপি ভূপেন্দ্রো দেবেন্দ্রসদৃশস্তদ! | 
প্রজাঃ সংপাঁলয়ন্‌ সম্যক শশস পৃথিবী মুদা ॥ ২১ 
মহিষ্যামথ মীলত্যাং গুণবত্যাং স ভূমিপঃ | 
মল্লশ্যাঁমলবন্দীণৌ জনয়ামাস নন্দনৌ ॥ ২২ 
মলোমল্ল-সহজ-সম্মিতবলস্তীব্রপ্রতাপোজলঃ 
পৃণ্যধ্বস্তমলঃ স্ৃকীর্তিধবলঃ স্কীত্তি-সন্মলহ । 
দুরোস্যখলঃ কৃপান্বুতরলঃ শান্তঃ প্রজাপেশলঃ 
শশ্বদ্বৈরিদল-স্ফুরুজবলঃ সাক্ষাদিবাখণ্ডলঃ ॥ ২৩ 
তং সমীক্ষ্যাগ্রজং ভূপমভিষিক্তং পিতুঃ পদে। 
শ্রীমান্‌ শ্যামলবন্ম! স দিগ্জয়ায় মনোদধে ॥ ২৭ 
অগণ্যসৈন্যসহিতো। মহাঁমান্যে। মহীপতিঃ। 
পর্্যটন্‌ বন্থুশে। দেশান্‌ জিতবাঁনবনীপতীন্‌ ॥ ২৫ 


বঙ্ম-বংশ ৯৩ 


নানীদেশবিদেশ-বাঁসনিরতান্‌ লীলাবিশেষান্থিতান্‌ 

জিত্বা তীব্রপরাক্রমেণ পুথিবীপালান্‌ প্রতাপাস্থিতান্‌। 

দেশেহশেষনিরুত্তমে নিরূপমে বাঁসাভিলাধাদসৌ 

গৌড়ান্তর্গত-কান্তবিক্রমপুরোপান্তে পুরীং নির্মমে ॥ ২৬ 
তত্রেব নিবসন্‌ সোহপি পালয়ন্‌ বৈ প্রজাব্রজান্‌। 
নিঃসপতীকৃতক্ষৌণিমহারাজে। ব্যরাজত ॥ ২৭ 


€সাহয়ং নৃণীং বরেপ্যোহশনুগতজনগণোহশেষভূপা শ্রগণ্যে। 
ধন্যোমান্যো বদান্যো লসদতুলধনোহনন্যসামানাপুণ্যঃ ॥ 
গাম্তীধধ্োদাধ্য-শৌধ্যৈরপি রিপুজধিতা স্থৈ্য-সৌন্দর্য্য-ধৈর্য্যঃ 
সৌজন্যাছ্ৈ স্তথান্তৈরপি চ গুণগণৈঃ সর্ববরাজন্যবর্ধ্যঃ ॥ ২৮ 
কাশ্যাং ভূরিগুণা শ্রয়ঃ সবিনয়শ্চগ্ড প্রতাপোদয়ঃ 
সংগ্রামীঙগনলব্ব-বৈরিবিজয়ঃ প্রজ্ঞাধনৈকালয়ঃ | 
দীনানাথচয়-প্রকীশিতদয়ঃ কীন্ত্যা তু লৌকত্রয়ে 
হভুম্নীরায়ণসেবিতঃ স্থবিদিতঃ শ্রীনীলকশ্টাহবয়ঃ ॥ ২৯ 
ভূমীপালঃ কদাচিৎ সতু নিজতনুজাং পাত্রসাঁৎকর্ত,কামো 
ধীরানাহুয় কাংশ্চিন্নপকুলবিদুষো নীতিমান্‌ বাচমুচে | 
এষ চামীকরাভ। নিখিলগুণযুত। চারুশীল। স্থৃতা মে 
ক্মৈ দেয়া ভবত্ভি বিদিতজনগুণৈর্বাচ্যমেতদ বিবিচ্য ॥ ৩৯ 

ইণ্থং বচো৷ ধরণিপতে নিশম্য তে 

দ্বিজোত্তমা নৃপকুল-শীল-বেদিনঃ | 

তমুচিরে তব ছুহিতুর্বরং মহী- 

পতেহম্মদ্দভিমতং নিশাময় ॥ ৩১ 


কাশ্তপ-বংশ-ভাস্কর 


আসীতু শ্যামলবশ্মীখ্যশ্চম্্রবংশোনস্তবোন্পঃ। 
তেজন্বী বিনীতঃ শ্রীমান্‌ অর্বববিষ্ভা-বিশারদঃ ॥ ৩২ 
দাঁনপ্রকর্ষেণ নিতীন্তখর্ববং কুর্ববন্‌ স্বপর্বব-ছ্রুম সর্দবগর্ববং । 
খজুস্ববক্রুঃ কুটিলেষু বক্রঃ প্রভাসতে স ক্ষিতিচক্র-শক্রঃ 1৩৩, 
দয়া-নয়াচার-বিচারদক্ষ 
ক্ষণক্ষতীরিঃ ক্ষিতিরক্ষকক্ষঃ | 
ধনেন যক্ষপ্রতিমোহতিদক্ষঃ 
ক্ষমাক্ষমোহসৌ নিজপক্ষরক্ষঃ ॥ ৩৪ 
অভিনব-নিজমুক্ডিন্যক্কু তাঁনঙমৃর্তি- 
ভূব্নবিদিত-কীত্তিঃ প্রার্থিকামৈকপুষ্তিঃ | 
অবিরত স্থৃকৃতাস্তিভূ ভূতা মগ্রবর্তী 
রিপুগণ-শমবন্তী ভাত্যসৌ চক্রবর্তী ॥ ৩৫ 
কীত্তিব্যাপ্ত-দিগন্তস্য তস্য ভমিপতেগু নিই । 
নৈব বর্ণসিতৃং শক্যা অসংখ্যেয়া ককীশ্বরৈঃ ॥ ৩৬ 
কিং পুনর্বছুনোক্তেন সংক্ষেপাদবধীযতাঁং । 
যাঁদৃশী তব কন্যেয়ং বরস্তাদৃশ এব সঃ ॥ ৩৭ 
ইতি তৈরুদিতং বাক্যমাত্ীভিমতহেতুকং । 
 সমাকর্াভবন্ভুপঃ সমাহলাদিতমানসঃ ॥ ৩৮ 
অথ দূতান্‌ মহীপালে! বাবদূকাঁন্‌ মহানরখন্‌। 
কতিনঃ প্রেষয়ামাস তগ্বরানয়নায় সঃ ॥ ৩৯ 
তেহপি গৌড়েশ্বরং গত! দূত বিনয়পূর্ববকং । 
নানাবিধ-বচোভঙ্যা তুষ্ট,বুর্জগতীপতিং ॥ ৪০. 


বর্ম -বংশ ৯৫ 
রাজা পপ্রচ্ছ কে যুয়ং কুতঃ কথমিহাগতাঃ। 
তেহক্রবন্‌ শৃণু রাজেন্দ্র ! বদামঃ সকলং তব ॥ ৪১ 

অস্ত্েকঃ স্বস্তিশালী বিমলকুলভবঃ কান্যকুজাধিরাজো 

নান্। শ্রীনীলকণ্ট! হরিহরনৃপতে রাঝুজঃ কীত্তিভাজঃ | 

উর্ববশ্যাগ্যপ্সরোভিঃ স্থরপতিপুরতো শীয়তে বন্ত কীত্তি- 

বাচামীশোহপি যস্তাস্ভুত-গুণকথনে জায়তে কুটশক্তিত 18২. 
লীলাবত্যং ধন্মমপত্ত্যণং তেন তু ক্ষিতিরক্ষিণা । 
তনয়া জনয়াঞ্চকে সাক্ষাল্লক্মীঃমৃদক্ষিণা ॥ ৪৩ 


স্ববর্ণবর্ণ স্থদতী সতী রম- 

সমানলাবণ্যবতী মনোরম | 
ফখাভিরামাজরুচিঃ শুচিস্মিতা 
স্বরাস্থরপ্ভৈরপি ছুলভা মতা ॥ ৪৪ 
স্বপ্সিগ্ধ-কজলবদুত্বলকেশপাশ- 
বিন্যাসকৌশলসমুল্পসদুত্তমাজী । 
সম্পূর্ণ-শীরদ-সুধাকর-বিল্বহাসি- 
কাস্তিপ্রভা-সদরহাসি মুখারবিন্দা ॥ ৪৫ 
ভ্রভঙ্গধিকতমনো'জশরাসনস্রী- 
নেব্রপ্রভাহসিতচারু-মৃগাভিমান। | 
কীরপ্রবীরবর্চঞ্চ-সুচারুনাসা 

সা! কোৌকিলাকুল-কলম্বর হাসিভাষা ॥ ৪৬ 
তন্ুলাবণ্য-পাথোধেনবযৌবন-দস্তিনঃ | 
শনৈরুন্মজতঃ কুস্তৌ মন্যে বন্ধিষু তগ্কুচৌ ॥ ৪৭ 


৯৬ কাশ্তপ্-বংশ-ভাঙ্কর 


শিরীষ কুক্থমাধিক-স্থকুমীর-ভূজান্বিতা । 
ত্রিবলীললিতবকাঁরা কাময্িনিরপম। ॥ ৪৮ 


ঘনপীন-স্চারুনিতশ্বযুতা নবভাববিরাজিতরোমবৃতা । 
উর্রবেশবিশেষনিবেশগতা৷ নবপল্পবন্থন্দর-পাদযুতা ॥ ৪৯ 
তশ্যারূপগুণাদিবর্ণনবিধৌ মন্যে সহআজাননঃ 

'শেষঃ ক্লেশবশোভবে কিমপরে লোঁকাস্ততঃ কা কথা । 
নির্ধীয় ভ্বিদমেকমেব হি বয়ং সংক্ষেপতো ব্রমহে 
ব্রিলোৌক্যেহপি ন তীদৃশী গুণ-যশো-রূপান্থিতা বর্ততে ॥ ৫০ 
দুষ্ট) বয়স্থাং তনয়াঁং নুপস্তামনন্যচিস্তীকুলিতান্তরাত্ম! । 
তম্যাবিবাহার্৫থকুতাবধানে বত্রীদ্রাম্বেষণতশ্পরোহ ভুত ॥৫১ 


অথ নিজতনরাসম্প্রদানোত্সুকমানসো! নৃপকুলকুশলবিৎ সমাকপিত-ভবদ্‌- 
গুণগণোঁনরপতিরতিকুতুহুলী । তত্রভবন্তং ভবস্তমেব তদুপযুক্তবরমিতি 
নিশ্চিত্য ভবতঃ অকাশমস্মান্‌ প্রেষয়ামীস | তদেতদ্ভ্রমন্মাভি রাঁবেদিত- 
স্তদিতে। বিধীরতা মাঁধুনিকসমুচিতমিত্যুক্রৈব তুষ্ভীমাসন্। অথাসৌ, বিশল-. 
শীতল-কিরণজীল-শমিত-সকললোকসন্তীপতরা  নিখিললোক-বিদিতমহিম- 
শশধরবংশসম্ভৃতো  রূপলাঁবণাবিলাসবতীরাঁজ তনরাপাঁণি গ্রহণবার্তীশ্রবণ- 
সঞ্জাতানন্দসন্দোহঃ শ্রীন্তামলবরন্্-নরপতিঃ স্বীকততদুদ্বহনো নিয়মিত-পরিণর- 
সময়পত্রমাত্রপ্রলানেনানেকদ্রবিণ সংক্কৃতাংস্তান্‌ বিসর্জয়ামাস 1৫২ 


তেহপি কাঁশীশ্বরং গত্বা সমাহলাদিতমাঁনসাঃ | 
দূতাঃ সম্কথয়মান্ুবিবাহস্ীবধারণম্‌ ॥ ৫৩ 
রাজন! কিং বুনোক্তেন বরোনিরুপমস্ত্র সঃ । 
দেবেন্্রসদৃশো রাজা কপেণানজসন্নিভঃ ॥ ৫৪ 


নন্ম-বংশ ৯৭ 
শ্যামলোনাম নৃপতিশ্চম্্রবংশসমুন্তবঃ। 
তেজন্বী বিনীতঃ শ্রীমাঁন্‌ নানীবুধসমন্থিতঃ ॥ 4৫ 
অদদত পত্রমেতত্ত, বিবাঁহনিযুতায় সঃ। 
যণ্কার্ধ্যং ভবতস্তাবদিদানীং তগ্বিধীয়তাঁম্‌ ॥ ৫৬ 
ততঃ কাঁশীশ্বরশ্চাপি তনয়াদাঁনমানসঃ। 
নিশ্চিতায় দিনং পশ্চাণ প্রেষয়ামাস পত্রিকাঁং ॥ ৫৭ 
অথ নরপতিরবধারিতষাত্রীসমর়ে প্রস্থানকীলোচিতবেশভূৃষাঁদিভি- 
ভীঁসমানঃ  পরিণয়ার্থযুদ্যুক্তঃ . প্রীস্থানিকমঙ্গলাচরণানস্তরমনেকমেনা- 
পরিবৃতঃ জুদক্ষিণাপাণিগ্রহণমানসঃ কনুজদেশ মগাৎ।৫৮ 
মাঁতনৈথ নন্ধিভিধ নভরৈঃ শ্রেষ্টেঃ পুরোধায়িভিঃ 
শুগুাদগুনিধান-কন্মবিধয়ে দক্ষৈরনেকৈস্তদা । 
বায়ুপ্রেরিত-সীন্দ্র-মেঘনি5য়ৈ গর্জভ্িরত্যুজ্জবলং 
তশ্ঠামীদিব গম্যবস্মগগণং পুর্ণং মুকুর্বষিভিঃ ॥ ৫৯ 
বছুসেনাবুতোরাঁজ। বিবাহার্থং গতস্তদা | 
আনন্দপরিপূর্ণ! সাহভবৎ পুরী নিরুপমা! ॥ ৬০ 
উপযেমে স কন্যাং বৈ বিধিন। পরিকল্িতাং । 
শুভে লগ্নেহনবদ্যাজীং সন্তযব্রতপরায়ণঃ ॥ ৬১ 
বিবাহানন্তরং রাজ! ররাজ সোমবংশজঃ। 
'দেবেন্দস্ত যথেন্দ্রাণা তথাহনুরূপয়াহ্াসৌ ॥ ৬২ 
কাঁশীশ্বরো নীলকণে! দম্পতিযুগলস্তদ! । 
নানারত্বৌপহারেণ প্রেষয়ামাস গৌড়কে ॥ ৬৩ 
সদক্ষিণাসিমেতন্তু শ্যামলো। নৃপতিস্তদ] | 
গত্বা স্বদেশং বিধিন! পৌরমঙ্গলমাপ্তবান্‌ ॥ ৬৪ 


পু 


৯৮ কাশ্ঠপ-বংশ-ভাঙ্কর 


তয়া সনিবসন্‌ ভূপঃ পত্যা! পৃতন্বভাবয়। 
পালয়ন্‌ সকলান্‌ লোকান্‌ ধন্মব্রতপরায়ণঃ ॥ ৬৫ 
রামদেব বিদ্যাতৃষণ-কত-বৈদিককুলমঞ্জরী 7 
পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুলদ্ীপিকায় লিখিত আছে-_ 
প্রজাগণের বহু পুণ্যফলে গৌড়দেশে নিখিল গুণনিলয়, ধর্মকর্ম নিরত 
শ্যামলবন্্না নামে এক নরপতি ছিলেন । তিনি ক্ষত্রিয় রাজকুলের অবতংস- 
রূপে বিরাজিত থাকিয়া, অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন । তাহার প্রভাবে 
শক্রকুল নির্মল হইয়াছিল। তাঁহার পুণ্যমিশ্রিত শৌধ্যবলে নিখিল নৃপতি- 
কুল পদানত হইয়াছিল প্রজাঁগণ, ততকর্তৃক সর্বদা ধর্্শানুসারে প্রতি: 
পালিত হইরা, কখনও রাজপীড়া, অনুভব করে নাই | তিনি প্রভূত দান 
করিয়া, দীনগণের দৈষ্তাপনয়ন, এবং ছুক্ষন্্মনিরত ব্যক্তিবর্গকে সম্যকৃরূপে 
শান্তি প্রদীন করিতেন। এইরূপে অগণিত পুণ্যফলে, অশেষ ধর্ম অঞ্ঞন 
করিয়া, তিনি সমস্ত সমস্ত রাজগণের মধ্যে সর্ধপ্রধানরূপে নিরাজমান 
ছিলেন। অক্ষষ্য শৌর্য্য, ওঁদাধ্য, মাধুর্য, জনানুরাগ, সরলতা! ও কার্ধাদক্ষতা 
প্রভৃতি তাহার কয়েকটা নৈসর্গিক গুন ছিল । তিনি নিখিল সদ্গুণ.ও. 
সর্বসৌন্দর্্যভূষিতা কাশীরাঁজ কন্তা স্ুশীলার পাণিগ্রহণ করেন। নরপতি,, 
সেই সর্বাঙ্গস্থন্দরী মহিষীর সহিত, লক্ষ্মীর সহিত বিষুর ন্যায় এবং সেই 
শুচিন্মিতা রাজমহিষী ও দেবেক্রের সহিত শচীর ন্যায় সেই পতিদেব' 
নরেন্দের সহিত শোভা পাইতেন। ষথা-_ 


গৌড়ে পুণ্যেজনানাং সকলগুণধরো বর্মবংশাবতংসে। 
রাজাভূদ্ধন্্ননিষ্ঠো রিপুবলদহনঃ পুণ্য বান্‌ শ্যামলাখ্যঃ। 
যং শোঁ্য্ৈঃ পুণ্যমি শ্ররবনিপসকলে নত্রভৃতে তদানীং 
ধর্মেণাপাল্যমানোহমনুত ন মনুজঃ সর্ববদ1 রাজ পীড়াম্‌ ॥ 


বন্ম-বংশ ৯৯ 


সদা স দানৈং শময়ন্‌ সথপদীনান্‌ সম্যক হুকন্মাণমপি প্রশামত । 
উৎপাদয়ন্‌ ধর্মমগণ্যপুণ্যে রেজেতরাং শ্যামলরাজসিংহঃ ॥ 
অক্ষয্য-শৌর্য-মৌদাঁধ্য মাধুর্্যাণ্যনুরীগিতা | 
আসন্‌ সারল্যনৈপুণ্যে তন্য নৈসর্গিক গুণাঃ ॥ 
উপযেমে স কন্তাং বৈ কাশীরাজস্য স্থব্রতাং । 
নান্মা স্থশীলাং চার্ববঙ্গীং স্থশীলাং শ্যামলৌনৃপঃ ॥ 
তয়া স নৃপশার্দুলো। রেজে বিঝুরিব শ্রিয়া। 
সাঁ শচীব মহেন্দ্রেণ তেন রেজে শুচিস্মিতা ॥ 
রাঁমভদ্রকূত-বৈদিক-কুলদীপিকা 
পাশ্চাত্য বৈদিক-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে-_ 
গৌড়দেশে শ্ামলবন্দা নামে একজন ধর্ম্পরায়ণ নরপতি ছিলেন। 
সেই মহীপাল বহু গ্রবলপরাক্রান্ত নৃপতিগণ কর্তৃক অচ্চিত হইয়াছিলেন। 
তিনি শৃরবংশীয় বিজয়ের পুত্র, অতিশয় প্রভাবশালী ও জিতেন্দত্রিয় ছিলেন। 
তিনি নিজ বাহুবলে শক্রগণকে পরাভূত করিয়া ৯৭৪ শকাব্দে শুভতিথিতে 
রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়ীছিলেন। কাশীরাজ গজ, অশ্ব, রথ, রত্বাদি ও 
বিষয়-বৈভবাদি পুরস্কার সহ নিজ ভদ্রা' নায়ী কন্তা তাহাকে সম্প্রদান 
করিয়াছিলেন। প্রমাণ যথা 
আ'সীদ্‌ গৌড়ে মহারাজঃ শ্যামলো। ধর্্মতৎপরঃ | 
প্রচণ্ডাশেষ-ভূপালৈরচ্চিতঃ স মহীপতিঃ ॥ 
বেদ-গ্রহ-গ্রহমিতে স বড়ব রাঁজা 
গৌঁড়ে স্বয়ং নিজবলৈঃ পরিতুয় শত্রন্‌। 
শুরান্বয়ানতিমদান্‌ বিজিতান্তরাত্া 
শীকে পুনঃ শুভতিথো বিজয়ন্ত সুনুঃ ॥ 


ক কাশ্ঠপ-বংশ-ভাস্কর 

তশ্যৈ দদৌ সুতাং ভর্রাং কাশীরাজে। মহাবলঠ । 

গজাশ্ব-রথ-রতবাছৈরাজ্যৈরপি পুরস্কৃতঃ 

পাশ্চাত্য বৈদিক-কুলপঞ্জিক] 1 

সামস্তচুড়ামণির শ্যামলচরিতে লিখিত আছে-_- 

ক্ষিতিতলে মহেন্্রসূৃশ, প্রতাপশালী, শ্যাঁঘলবন্মী নামে একজন 
গৌড়েশ্বর ছিলেন। কাঁশীশ্বর জরচন্্র হৃষ্টান্তঃকরণে সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ 
রাঁজাধিরাজকে নানাবিধ যৌতুকসহ শ্রীনামধেয়া, রূপেও শ্রীসদৃশী সুশীলা 
কন্ঠাকে অর্পণ করিয়াছিলেন । অনন্তর, ধর্মততপর রাজা! শ্যাঁমলবন্্মী 
সুশীলার পাঁণিগ্রহণ করিয়া, কাশীশ্বরের অভিপ্রীর অন্সারে, অমাতাবর্গও 
সত্রীসমভিব্যাহারে নিজ রাজ্যাভিমুখে আগমন করিয়াছিলেন । ফ্থাঁ 
ক্ষিতে মহেন্দ্র-প্রতিম প্রতাপে। গৌড়েশ্বরঃ শ্যামলবন্্মসংজ্ভঃ | 
তস্যৈ নৃপেন্দ্রায় নৃপোন্তমীয় কাঁশীশ্বরঃ শ্রীজয়চন্দ্রসংজ্ঃ £ ১ 
প্রীনামধেয়াং শ্রিয়মেব কেবলাং দদৌ বিবাহেন স্ৃতাং সুশীলাং । 
রত্রাদি রম্যাভরণৈবিভূষিতাং হৃষ্টেন নানাবিধকৌতুকঞ্চ ॥ ২ 
তদ। স্বশীলাং প্রতিগৃহ্য রাজ্বীং নিবেগ্ধ রাস্্রীভিমুখং প্রতন্থে । 
স্বামাত্যবর্গেঃ সহ ধন্মতণ্পরঃ আয়াঁৎ শ্রিয়! শ্যামলবন্ধ-ভূমিপঃ ॥৩ 

মহণদেবশাগ্ল্য-কৃত সামন্ত চঁভ়ামণির শ্যামলচরিত। 

উক্ত কুলগ্রস্থ সমূহে রাঁজ! শ্ঠামলবন্মীর যেরূপ পরিচয় প্রদত্ত হুইয়ীছে, 
তাহা বহু আড়ম্বর ও অত্যুক্তি পুর্ণ হইলেও এবং বিভিন্ন গ্রন্থে কোন 
কোন বিষয়ে মতভেদ থাঁকিলেও, আমরা তাহার মধ্যে অনেক এঁতিহাঁসিক 
তত্বের অবতীরণা দেখিতে পাঁই। আমরা এ সকল গ্রন্থের আলোচনার 
ইহা! স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, গৌড়দেশে নিখিল রাজগুণোপেত শ্ঠামলবন্ধা 
নামে একজন নরপতি ছিলেন । তাহার পিতার নাম বিজয়সেন, পিতামহের 
নাম ত্রিবিক্রম, জ্যেষ্ভ্রীতার নাম মল্লবন্শ্ম|ী | মল্লবন্্মা পিতৃসিংহাসনে অধিরূটু 


বর্ম-বংশ ১১ 


হইলে, শ্তামলবর্মা পূর্বরবঙ্গে আঘিয়া নিজভুজবলে বিক্রষপুর অধিকা'রপূর্বক 
সেইখাঁনে রাজধানী স্থাপন ও ৯৯৪ শকে (১৭৭২ শ্রীঃ) রাজদণ্ড গ্রহণ 
করিরাছিলেন। তিনি সেনবংশীর নৃপতিগণের আশ্রয়ে থাকিয়া করদরূপে 
রাজ্যশীসন করিতেন । 


উল্লিখিত কুলগ্রন্থসমূহে তাঁৎকাঁলিক সেনবংশীয় কোন নরপতির নাম 
উল্লিখিত হয় নাই। বিশেষত", শ্ঠামলবন্মী কৌন গ্রন্থে শুরবংশীয় ও কৌন 
শ্রন্কে সেনবংশীয় বলিরা বঠিত হইয়াছেন। ইহাতে বুঝা! যাঁয় যে, তিনি 
শূরবংণীয় বা সেনবংণীয় ছিলেন 1! আমাদের মনে হয়, বন কুলগ্রস্থেই তাহার 
পিতার নাম বিজয়সেন বলিয়া লিখিত থাকায়, পিতৃউপাধিদৃষ্টে তাহাকে 
সেনবংপীর বলিয়! সিদ্ধান্ত করা যাইতে পাঁরে 1 জক্ধপ্রীচীন বৈদিক-কুল- 
পদ্জীতেও তিনি সেনবংণীয় বলিয়াই বণিত হইয়াছেন | 


এখন কথা হইতেছে যে, গৌড়ের সেনবংশীয় রাজগণের মধ্যে একজন 
মাত্র বিজয়সেনের নাম দেখিতে পাঁওয়! যাঁর। তিনি স্বনামধন্য মহারাজ 
বল্লীলসেনের পিতা । পাঁশ্চাত্যকুলগ্রন্ত মতে নিজয়সেনের পিতার নাঁম 
ত্রিবিক্রম | কিন্ত বিজয়সেনের শিলালিপি ও বল্লীলরচিত দানসাগন্স গ্রন্থে 
বিজরসেনের পিতার নাঁম হেমস্তসেন বলিয়া লিখিত আছে । এইরূপ পিতৃ- 
নামের পার্থকা হইবার ফাঁরণ কি ? রাণাঁঘাটের রাড়ীয় কুলাচার্য্য ৮সাতকড়ি 
ঘটকের সংগৃহীত প্রাচীন কুলগ্রস্থে প্রতোক সেনরাজের আবার ছুই একটী 
নামান্তর থাকার প্রমাণ পাওয়া যাঁর যেমন, ভেমস্তসেনের নামান্তর 
শ্রীধর। বিজয়সেনের নীমাস্তর ধীমান্‌, ধীসেন ইত্যাদি । এবিষয়ে প্রমাণ 
যথা 

ংহণরযিত্বা স্যং বংশং ততঃ সোহপি দিবং গতঃ। 
»পস্রিন্নরাক্তকে রাজ্যে হেমন্তঃ সেনসন্ভতিঃ | 
বিধৃত্য গৌড়রান্জ-শ্রীনান্গা স-জ্ীধরোহভবৎ ॥ 


৯০২ কাশহ্াপ-বংশ-ভাঙ্কর 


শ্রীধরোহপীলয়দব্দং চতুক্তিংশৎসমাঃ ক্ষমাং । 
ত্রিপিষ্টপং গতঃ পশ্চাৎ শ্রীমান্‌ ধীমাংশ্চ ততস্ৃতঃ ॥ 
ধিয়া ধীসেনসংজ্ঞোহুসৌ বিজিতারাতিসংহতিঃ। 
বিজয়ে! নামকম্চাসীৎ সর্ববভূমিভূজাং বরঃ ॥ 
প্রাগজন্মীজিত পুণ্যেন বিজয়ী বিজয়োহভব্ঞ । 
সোহুপি চত্বারিংশবর্ষং প্রকৃত্য সুন্ুমুত্তমং ॥ 
ব্রহ্মসূনোঃ প্রসাদেন প্রাপ্য নাকং সমাঘযৌ। 
গতে শাকে পক্ষান্থুধি-খকমিতে করণকুলে ॥ 
শ্রিয়া বল্লালনাম! ব্যজনি বিজয়াদ্‌ ব্রলজলুষা। 
স বৈ খ-বাণ-মিতাঁকে সমাসাগ্য রাজ্যং ॥ ইত্যাদি 
রাড়ীয় কুলপঞ্ভী। 
এবপস্থলে হেমস্তসেনের আঁর একটা নাম ত্রিবিক্রম থাকা অসম্ভব নহে । 
শেষোক্ত কুলপঞ্জীমতে আদিশূর-বংণীর শেষ নৃপতি স্ববংশ ধ্বংস করিরা 
স্বর্গগত হইলে, সেই সমর অরাজক রাজ্য গ্রহণ পুর্বর্বক সেনবংশীয় হেমস্ত সেন 
গৌডের অধিপতি হইয়াছিলেন। এই হেমস্ত সেন, সম্ভবতঃ শৃরবংশীয় রাজ- 
গণের সহিত সম্বন্ধ সত্রে আবদ্ধ ছিলেন, এবং তজ্জন্তই বৌধ হয়, কোন কোন 
কুলগ্রন্থে সেনরাঁজগণ শূররাজের দৌহিত্র বংশ বলিয়া কীন্তিত হইয়াছেন। 
হেমন্ত সেন (ত্রিবিক্রম) শুররাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, বলিয়া কোন 
কোন পাশ্চাত্য কুলগ্রন্থকাঁর ভ্রমক্রমে তাহাকে শুরবংশীয় বলিয়া বোধ হয় 
প্রকাশ করিরাছেন। 
বৈদিক কুলপঞ্জী হইতে ও স্পষ্ট জানা গিয়াছে যে, শ্যামলবন্শীর পিতামহ 
ত্রিবিক্রম ( হেমস্ত ) স্বর্ণরেখা নদীতীরে কাশীপুরের নিকট রাজত্ব করিতেন 
এবিষয় পুর্কোই উক্ত হইয়াছে । এই স্বর্ণরেখাই বঙ্গ ও উৎকলকে পৃথক্‌ 
করিয়া রাখিয়াছে | বর্তমান মেদিনীপুর জেলায় জুবর্ণরেখা নদীর নিকট 


বন্ধ-বংশ ১৩৩ 


“কাশীরাড়ী” নামক একটী অতি প্রাচীন স্থান আছে। সেখানে বনু 
'কীর্তিমান্‌ ও সমৃদ্ধিশীলী রাজা রাজত্ব করিয়! গিয়াছেন, তাহ! এইস্থানের 
দুর্গ ও বর্তমান অবস্থা নিরীক্ষণ ক্রিলেই সহজে উপলব্ধি হয়। এই 
“কাশীয়াড়ী”ই সম্ভবতঃ কুলপঞ্জী বার্ণত কাশপুর। হেমস্তসেন শ্রবংশের 
অধিকারভুক্ত দক্ষিণ রাঁ়দেশ অধিকার করিলেও সম্ভবতঃ এই কাশীপুর 
-নীমক স্থানেই রাজত্ব করিতেন। উত্তর রাটদেশ বা উত্তরবঙ্গে তাহার 
আধিপত্য বিস্তৃত হয় নাই। বল্লাল রচিত দাঁনসাগর গ্রন্থ হইতে স্পষ্ট জানা 
যায় যে, সেনবংশীয়গণের মধ্যে বিজরসেনই সর্ধপ্রথমে বারেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গে 
প্রীন্ুভূতি হইয়াছিলেন। কেবল বারেন্্ু বলিয়া কেন, দেওপাঁড়াস্থ বিজয়- 
সেনের শিল'লিপিতে ঘোষিত হইয়াছে যে, তিনি মিথিল/॥ কামরূপ ও 
কলিঙ্গ দেশ জয় করিয়াছিলেন। কোন কোন প্রাচীন আখ্যায়িকায় 
তিনি “চোঁড়গঙ্গের” সখা বলিয়'ও পরিচিত। *চোড়গঙগ” কলিঙের 
পরাক্রাস্ত রাজ! । ৯৯৯ শকে (১০৭৭ শ্রীঃ ) তিনি অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। 
কিস্ত আশঙ্কী হইতে পাঁরে যে, বিজয়সেন যদি কলিঙ্গাধিপতির বন্ধুই হইবেন, 
তাহা! হইলে, তৎকর্তক কলিঙ্গ বিজয় কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? 
আমাদের মনে হয়, এরপস্থলে, “চোঁড়গঙ্গের” অভিষেক বাঁ উৎকলবিজয়ের 
পুর্বে বিজয়সেন কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন, পরে “চোড়গজের” সহিত 
তাহার বন্ধুত্ব সংস্থাঁপিত হয়| সেইজন্তই তাহার শিলাফলকে কলিঙ্গদেশ 
য়ের কথা উত্কীর্ণ হইয়াছে! অতএব ৯৯৯ শকের পুর্বে বিজয়সেনের 
'ত্যুদয় যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়| 

মহাদেব শাগ্ডিল্যকৃত সম্বন্ধ তত্বার্ণবে লিখিত আছে__- 

“্যতী জগপ্রাজজয়ীশবধ্য এঁশর্য্য-শোর্য্যার্জব-বীর্য্যভাজী । 

অপূর্ববভক্তি ভবদেবদেবেঘব্দে শশাঙ্ক-স্মর-রন্ধ মানে । 

জাতো বিজয়সেনো শুণিগণগণিতন্তশ্য দৌহিত্রবংশে 

পুণ্যাত্ম। দেবশুন্যে। ধরণিপতিগণৈঃ পুজ্যমানঃ প্রধানঃ” ॥ 


১০৪ কাশ্ঠপ-বংশ-ভাস্কর 


ইত্যাদি প্রমাণে স্পষ্টই অভিহিত হইয়াছে যে, আদিশুরের দৌহিত্রবংশে 
৯৫১ শকে (১০২৯ খ্রীঃ) বিজরসেন জন্মগ্রহণ করেন। বিজয়সেনের 
শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, তিনি নান্যদেব্কে জয় করিয়াছিলেন! 
নান্যদেব খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিথিলার ও শেষভাগে নেপালে 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । সুতরাং, এ সমরে বিজয়সেনের ও 
অত্যুদয় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। 
পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কুলপঞ্জিকান্গুসাঁরে রাঁজা শ্যামলবন্মা ৯৯৪ 
শকে (১০৭২ খ্রীঃ) সেনরাজগণের করদরূপে অভিবিক্ত হন। পূর্বববণিত 
সাময়িক বিবরণ অনুসারে, এ সময়েই বিজয়সেনের প্রাছুর্ভাব স্বীকার করা 
যাঁয়। এরপস্থলে সহজেই মনে হয়, রাজ! বিজয়সেন সমস্ত গৌড়মগুলের 
একচ্ছত্র অধিপতিরূপে অভিষিক্ত হইবার কালে, তাহার অন্ঠতম পুত্র 
শ্যামলবন্্াও পিতার সামস্তরূপে বিক্রমপুরে অভিষিক্ত হইরাছিলেন: 
গৌড়াঁধিপ সেনরাজগণের অ্দীনে, তাহাদের প্রিয় পুজ্রগণ বে, গৌড়ের 
অন্তর্গত গৌড়, পৌপ্ু বন্ধন, বিক্রমপুর, নবদ্বীপ প্রভৃতি বিভিন্ন স্তাঁনে সীমন্ত- 
রূপে রাজত্ব করিতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া বায় । এই সামন্ত পদই 
পাশ্চাত্যকুলগ্রস্থে “করদ”, রূপে গৃহীত হইয়া থাঁকিবে | 
গোৌঁড়াঁধিপ বিজরসেনের সহিত যে শ্তামলবন্ীর বিশেব ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ 
ছিল, তাহ! মনে করিবার আরও যথেষ্ট কারণ আধছে। গৌড়াধিপ লক্ষ্মণ- 
সেনের পুক্র খিশ্বরূপের তাম্শীসন হইতে জাঁন! যাঁয় যে, সেন বাঁজগণ 
সকলেই “শঙ্কর গৌড়েশ্বর” উপাধি ধারণ করিতেন, 'এবং উপাধিরও 
একটু বিশেষত্ব ছিল। বেমন, মহারাজ বিজয়দেনের উপাঁধি “বৃষভ শঙ্কর 
গৌড়েম্বর”, ততৎপুন্র বল্লীলসেনের উপাধি “নিঃশঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর”, তৎপুত্র 
লক্ষণসেনের উপাধি “্ষদনশস্কর গৌঠেশ্বর”” তৎপুত্র বিশ্বরূপসেনের উপাধি 
_ পবুষভাঙ্গশঙ্কর গৌড়েশ্বর”” | কিন্তু আঁম্চর্যের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য 
বৈদিক কুলপঞ্জিকায় শ্ামলবন্দ্ার তাত্রশীসনের ঘে প্রতিলিপি গৃহীত, 


বর্ধবংশ নিত 


হইয়াছে, তাহাতে পিতা! বিজয়সেনের ন্যায় শ্ঠামলবর্্ীও প্বৃষভশঙ্কর 
গৌড়েশ্বর”? উপাধিতে ভূষিত হইরাছেন। বাস্তবিক, বঙ্গের সেনরাজগণ- 
ভিন্ন ভারতের অপর কোন স্থানের কোন রাজার এরূপ “শঙ্করগৌড়েম্বর+ 
উপাধি দৃষ্ট হয় না। সুতরাং, পেনবংশীয়গণেরই এইটী নিজস্ব রাজোপাধি। 
রাজা শ্তামলবন্ম পূর্বপুরুষগণ্রে বিশেষ উপাধি গ্রহণ করায়, প্রাচীন কুল- 
গ্রন্থসমূহে শ্টামলবন্্ী বিজয়সেনের পুত্র বলিয়া অভিহিত হওয়ার এবং 
এতিহাসিক আলোচনায় উভয়ে এক সময়ের লৌক বলিয়া গ্রাতিপন্ন 
হওয়ার, শ্যামলবন্মীও যে সেনবংণীয় একজন সামন্ত নরপতি ছিলেন, সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 

এখন আশঙ্কা ভইতে পারে যে, রাজা শ্ঠাষলবন্দ্রী সেনবংশীয় হইলে, 
পুর্ব্বপুরুবগণের “সেন” উপাঁধির পরিবর্তে “বর্ম” উপাঁধি গ্রহণ করিলেন 
কেন? এ সম্বন্ধে কৌন কথাই কোন এঁতিহণসিক বাঁ কুলগ্রন্থকারগণ উল্লেখ 
করেন নাই 1 শুন যার, এই মেনরাঁজবংশের এক শাখা সুদূর হিমীলর 
প্রদেশে স্থুখেত ও মণ্তীনাঁমক রাঁজ্যে গিরা রাজত্ব করিতেছেন । তাহাদের 
নিয়ম এই বে, যিনি রাঁজসিংহাঁসনে অভিষিক্ত হন, তিনিই “সেন?” উপাধি 
ধারণ করেন । সেই বংশের অন্য সকলেই “সিংহ ও বন্ধ প্রভৃতি উপাধি 
গ্রহণ করিয়া থাকেন! এইরূপ যে কোন কাঁরণে রাজ! শ্তামলবন্া ক্ষত্রিরত্ 
জ্ঞাপক “বন্দী” উপাধি ধারণ করিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে । কিন্তু 
বিশ্বরূুপসেনের পর হইতে সেনবংনীধ আর কোন নৃপতিকে সেন উপাধিতে 
ভূষিত হইতে দেখা ধার নাঁ। বল্লালসেনের প্রপৌন্র দনৌজা মাধব ও তাহার 
বংশধরগণ পূর্বতন “সেনদেব” বাঁ ধন্ম্দেব” উপাঁধির পরিবর্তে কেবলমাত্র 
দেব উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন । 

রাঁজা গ্তামলবন্মীর শ্বশুর কাশাপতি নীলকগ্চ ও একজন সামস্ত নরপতি 
ছিলেন। কুলগ্রন্থে তিনি হরিহর নৃপতির পুত্র বলিয়া পরিচিত। প্রীচীন 
কোন তাঅশীসনে বাঁ শিলালিপিতে নীলকণ্ের নাম পাওয়া যায় না। 


-১০৬ কাশ্যপ-বংশ-ভাস্কর 


কিন্ত তাহার পিতা হরিহর রাঁজ বা হরিরাজের উল্লেখ পাওয়া যার । হরিরাজ 
১০২৫ সংবতের ( ৯৬৮ খ্রীঃ) কয়েক বর্ষ পরে মহোদয়ের (কান্যকুজের ) 
অন্তর্গত “সীয়ডোনীর” অধিপতি হইয়াছিলেন ! শিলাফলকে তিনি ব্রাহ্গণ- 
প্রতিপালক বলিয়া কীন্তিত হইয়াছেন । 
বিক্রমপুরের বৈদিক-কুলপঞ্জিকাঁয় লিখিত আছে-_ 
বেদ-গ্রহ-গ্রহ-মিতে স বড়ুব রাজা 
গোঁড়ে স্বয়ং নিজবলৈঃ পরিভুয় শত্রন্‌। 
শূরান্বয়ানতিমদান্‌ বিজিতান্তরাত্মা 
শাঁকে পুনঃ শুভতিথো বিজয়স্য সুূনুঃ ॥ 
রাজা শ্ঠামলবন্মা! গৌড়দেশে আসিয়া অতি দপিত শৃরবংশীর রাজগণকে 
পরাজিত করিয়া ৯৯৪ শকে (১০৭২ খ্রীঃ) বিক্রমপুরে রাজসিংহাঁসনে অধিষ্ঠিত 
'হুন। তিনি কাশীরাজ্যের অন্তর্গত সীরভোনীর রাজী হরিহরের পুত্র নীলকণ্ঠের 
দ্ুহিতার পাঁণিগ্রহণ করেন। কেহ বলেন, তিনি কাশীরা'জ জয়চন্দ্রের দুহিতা 
স্থণীলাকে বিবাহ করেন । তাহার তামশীসনের কিয়দংশে জানা যায়, 
তিনি সোমবংশান্বয়সম্ভৃত বন্মবংশজাত, এবং অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, 
রাঁজ্যত্ররাধিপতি, বর্মবংশকুল-কমল-প্রকাশভাস্কর, সৌমবংশপ্রদীপ, প্রতিপন্ন 
কর্ণগাঙ্গের শরণাগতপঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভষ্টারক পরমসৌর মহারাজাধিরাজ্ 
*আরিরাজ বৃষভণঙ্কর গোৌড়েশ্বর প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছিলেন। 


পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের বঙ্গদেশে আগমন 
ও প্রভাব । 


ধাহারা বেদ জানেন বা অধ্যয়ন করেন, তাহাদিগকে বৈদিক বলে। 
পূর্বের ব্রাঙ্মণমাত্রই, বেদবিৎ অর্থাৎ বৈদিক ছিলেন। কালক্রমে 
ইতিহাস বিখ্যাত মহারাজ আদিশুর, ষজ্ঞ করিবার জন্য দেশে সাপ্রিক 
ব্রাহ্মণ না থাকার, কান্তকুজাঁধিপতির নিকট প্রার্থনা! করিয়া, কান্তকু্জ 
হইতে ভট্ট নারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড় ও শ্রীহর্য নামে ৫ জন বেদবিৎ 
সাগ্রিক ব্রাহ্মণ আনরন করেন। ইহারা সকলেই নানাবিধ শাস্ত্রে সুপপ্ডিত 
ও সদীচার সম্পন্ন ছিলেন। মহারাঁজ আদিশূর এই পাঁচ গোত্রের পাঁচটা 
ব্রাহ্মণকে বিশেষ সন্মান সহকারে জীবিকা নির্বধীহের উপযোগী প্রচুর অর্থ 
ও বাসস্থান দান করেন৷ তাহারা বাঁ ও বরেন্র দেশে বিভক্ত ' হইয়া 
বাস করায়, পরে রাড়ি ও বারেন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছেন। কালক্রমে 
তাহাদের মধ্যে কৌলীন্ত প্রথা প্রবন্তিত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে পণপ্রথা, 
কন্ঠাবিক্রর, কন্তাবিনিমর, যৌবন-কালাতিক্রমে কন্তাবিবাহ, পুরুষের 
কল্পনাতীত বহুবিবাহ প্রভৃতি শান্ত বি39াঁহিত বন্থ কুনিয়ম অনুষ্ঠিত হয় । 
যে সকল গুণ থাকার, ব্রাহ্ষণগণ সমাজে প্রীধান্ত লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহার অতিক্রমে, এবং শাস্ত্র বিগহিত নানা প্রকার নিন্দিত কার্য্যের 
প্রবর্তনে, পূর্বাগত ত্রাহ্মণগণের গতি সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি তিরোহিত 
হয়| স্থৃতরাং, গুণসম্পন্ন নূতন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় | ইতিহাসের আলো- 
প্চনীয় বুঝ! যাঁর, এই জন্যই ইহাদের পরে বৈদিক ব্রাঙ্গণগণ এদেশে আগমন 
করেন। ইহাদের পূর্বেও অনেক বৈদিক ব্রাহ্গণ যে এদেশে আগমন 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ৬৪১ থুঃ যজ্ঞের জন্য সাগ্সিকও 


১০৮ কাশ্তপ-বংশ-ভাঙ্কর 


সদাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হওয়ায়, ত্রিপুরীধিপতি আদি ধর্মদেক 
রাজার আহ্বানে মিথিলা! হইতে অনেক বৈদিক ত্রাঙ্গণ ত্রিপুরার 
আসিয়াছিলেন। তাহাদের বংশধরগণ এখনও কুমিল্লা, নোয়াখালি; শ্রীহটট 
প্রভৃতি নানাস্থানে বাঁস করিতেছেন । তাহারা মৈথিলী মতানুষায়ী 
ও মৈথিলী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। যাহা হউক, এদেশে বৈদিক 
গণের আগমনের প্রতি আর ও কতকগুলি কারণ নিদ্দেশি করা যাইতে 
পারে। যথা 

১| গৌঁড়েশ্বর মহারাজ শ্তামল বন্দীর গৃহের উপরিভাগে অমঙ্গল সুচক 
শকুন নিপতিত হওয়ায় ব নিরন্তর অবস্থান করার, দেশে নানাপ্রকর 
অমঙ্গল, অশান্তি ও উপদ্রব উপস্থিত হইলে, শীঙ্ধীর় বিধান অনুসারে 
দেশীয় নিরগ্রি ব্রাহ্মণগণের দ্বারা প্রতীকাঁর করিয়া, কোন ফলোদয় না 
হওরাঁয়, তিনি পত্ীর প্রার্থনানুসাঁরে,, তাহার বরতোদ্যাপনচ্ছলে, কাঁশীবাজ 
নীলকণ্ঠের নিকট হুইতে সর্বশাক্সপারদর্শী ষশোধর মিশ্রনীমক একজন 
সাঁগ্রিক, বেদবিৎ ব্রাক্গণ লইরাঁ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং তাহার 
দ্বারা শকুনি যজ্ঞ করাইরা তাহার অগ্ততশক্তির পরিচয় পাঁন। পরে 
সন্তষ্টচিন্তে প্রচুর অর্থ ও বাসস্থান দিয়া তাভীকে এদেশে স্থাপন 
করেন। 

২। ১০১৯ থৃঃ স্থলতান মামুদ কর্তৃক কান্তকুক্জ অধিকৃত হইলে, 
ধন্মপ্রাণ, নিষ্ঠীবান্‌ ত্রাহ্মণগণ স্বধন্্ম পরিতাণগ না করীর়,.কেহ বাঁ যবনের 
নিশিত কৃপাণে আত্মবিসজ্জন করিলেন, কেহ ব' প্রাণের মমতীয় স্বধর্মতাণগ 
করিলেন। অবশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা দুর্দীস্ত য্লেচ্ছগণের অত্যাচারে ধর্ম ও 
প্রাণভয়ে বোম্বে, দ্রাবিড়, উৎ্কল ও বঞ্গদেশে পলায়ন করিলেন । 

ইহাদের মধ্যে গণগতি বৈষ্ণব মিশ্র নামে একজন গৌতম বংশীয় 
ব্রাহ্ষণ বঙ্গদেশে আগমন করেন, এবং কোটাঁলী পাড়ে অবস্থিত হন৷ 
তাহার পরম রূপবতী একটী কন্তা জন্মে। বঙ্গদেশে তাহার বিবাহের 


পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের বঙ্গদেশে আগমন ও গ্ভাব ১০৯ 


সম্বন্ধ স্থির করিতে না পারায়, তিনি পুনরায় কান্তিকুজজে গিয়া! যশোধর 
মিশ্রকে বিবাহের পাত্র স্থির করিয়া, পুনরায় কোটালী পাড়ায় আগমন 
করেন | যথা সময়ে যশোধর মিশরকে প্ররহ্গাণী” নায়ী কন্তা সম্প্রদশন 
করিয়া তাহাকে এদেশেই স্থাপন করেন। গঙ্গাগতি -বৈষ্ণবমিশ্র রাজা 
হরিবম্শীর নিকট হইতে কিছু নিকর ভূমি প্রাপ্ত হন, অগ্ভাপি তাহা পব্রহ্মাণীর 
জাকঙ্গাল” নামে প্রসিদ্ধ আছে । গঙ্গাগতি বৈষ্ণব মিশরের আগমনের ৭সাঁত 
অমর পরে তিনি কন্তার বিবাহ দিরাছিলেন। 

৩। বৈদিক কুলের গৌরব-রবি মহামতি যশোৌধর মিশ্র এদেশে 
থাঁকিবার জন্য রাঁজা শ্তামলবন্ধী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেও “এদেশীয় ব্রাহ্মণ- 
গণের সহিত বি্বাহাদি ক্রিয়াকলাপ সম্ভীবিত নহে, এবং ভিন্নদেশে ও 
ভিন্ন সমাজে একাকী বাস করা নিতান্ত অসুবিধা জনক” বলিরা তাহাকে 
প্রত্যাখ্যাত করেন। পরে, রাজ! তাহার সমাজের নানা গোত্রীয় ব্রাহ্মণ- 
গণকে আনিবাঁর জন্ত অন্থরোধ করেন, এবং তাহাদের জীবিকা নির্বাহের 
ব্যবস্থা করিতে অঙ্গীকত হন। 

. ইনার পরে শুনক, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ 'শই পাঁচ গোত্রের 
পাচজন ব্রাহ্মণ এদেশে আগমন করেন। | 

৪1 শুনক যশোধর মিশরের পরমবন্ধু শৌন্ক যশোধর মিশ্র, বন্ধুর 
সহিত সাক্ষাৎকারের অভিলাষে এদেশে আগমন করেন । বন্ধুর অনুরোধে 
তিনি এদেশে থাঁকিতে স্বীকৃত হইলেও, রাজাকে শূত্র বিবেচনা করিয়া, 
তাহার দীন গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, শুনক যশোঁধর মিশ্র তাহাকে 
বাপ করিবার জন্য “সামস্তসার” নামক গ্রাম দান করেন। বিবাহাদি ক্রিয়া- 
কলাপের অস্বিধা বশতঃ রাজার আদেশে তিনি দেশ হইতে অন্ঠান্টা 
গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ্কে আনয়ন করেন। রাজা এ সকল ব্রাক্ষণকে 
প্রচুর ভূদম্পন্তি দান করিয়া, তাহাদিগকে এদেশে স্থাপন করেন, 
ইত্যাদি । ..£ 
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এই সকল বিষয়ের আলোঁচন! করিলে, স্পষ্ট বুঝা যাঁয় যে, আদিশুরেরঃ 
আনীত ব্রাঙ্গণগণ শাস্ত্র বিগহিতাচার সম্পন্ন ও নিরগ্নি হওয়ায়, যজ্ঞাদি 
কার্যের জন্য পুনরায় সাগ্সিক ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয়। তখন রাঁজ- 
কার্যোপলক্ষে বৈদিক ব্রাঙ্গণগণ এদেশে আগমন করেন। প্লেচ্ছগণের 
অমানুষিক অত্যাচারেও ব্রাঙ্মণগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে বাধ্য 
হন। এই সকল নানা কারণে বৈদিক ব্রাঙ্মণগণ এদেশে আগমন করেন। 
এঁতিহাঁসিকের! বলেন, অধিকাংশ ব্রান্মণই উৎকল হইতে বঙ্গদেশে আগমন 
করিয়াছিলেন। 

যাহা হউক, রাটিও বারেন্্র শ্রেণী ব্রাহ্মণগণের পরবর্তী কালে, সাপ্সিক 
বৈদিক ব্রীক্ষণগণের আগমন হেতৃক, তাহারা ব্রাহ্মণ সমাজে অস্ক পর্য্যস্তও' 
ব্রাহ্মণোচিত সদাচার জম্পন্ন বলিয়] প্রতিষ্ঠিত আছেন, এবং পুর্বাগত 
ব্রাহ্ষণগণের অনেকেরই গুরু ও পুরোহিতের স্থান অধিকার করিয়াছেন। 
বৈদিকের মধ্যে মহর্ষিকল্প বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করার, এবং সন্ধ্যা 
বন্দনাদি সৎকার্ধ্য নিচয় ও প্রবল তপস্তাঁর অনুষ্ঠান বশতঃ বৈদিকসমাঁজ 
জগতে বরেণ্য হইয়া রহিয়াছেন। নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বাঁকৃলা, চন্তুদ্বীপ, 
বিক্রমপুর প্রভৃতি পণ্তিত সমাজে এক একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ 
করিয়া বৈদিক সমাজকে উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে নৈরায়িক 
চুড়ামণি ৬রঘুনাথ শিরোমণি, ৬জগদীশ 'তর্বালঙ্কার ও শ্রীমহা প্রভূ 
চৈতন্তদেবের নীম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । 

এই সময়ে বৈদিকগণ বিশেষ সমৃদ্ধ ও প্রভাব সম্পন্ন হইয়াছিলেন। 
তাহারা প্রীতঃস্নান, সন্ধ্যা, অর্পণ, পুজা হোম, নিত্যজপ, পুরশ্চরণ, 
সত্যবাদিতা ও সদাচার প্রভৃতি ব্রাঙ্গণোচিত গুণে, শিখা, তিলকাদি 
ব্রাহ্মণচিহ্রে, বৈদুষ্য, কবিত্ব ও ধনসম্পত্তিতে বঙ্গদেশে প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছিলেন । এই সকল গুণবান্‌ ব্রাহ্মণের কখনও অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণের 
পক্কান্ন গ্রহণ করিতেন না । বৈদিক ব্রাহ্মণের! কখনও গৌঁপ রাখিতেন না । 
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তখন শিখাবিহীন অন্ত ব্রাহ্মণগণের গৌঁপ রাখাই শিখাস্থানীয় হইয়াছিল। 
বৈদিক গণের মধ্যে অনেক সাধক, ভক্ত, জ্ঞানী, পণ্ডিত ও গ্রন্থকার. 
ছিলেন। বিষয় কাধ্যেও তাহাদের বিশেষ প্রাবীণ্য লক্ষিত হয়। 
ইতিহাসে দেখা যায়, শ্রীহট্রে স্থুবিদ্‌ নারায়ণ নাঁমে একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ, 
রাজত্ব করিয়াছিলেন । বারুয়! পাহাড়ে পাঁপীবার টালার তাহার সুদৃঢ় দুর্গের 
ভগ্নাবশেষ অগ্ পর্য্যন্ত ও বৈদিক রাজত্বের সৃতি জাগা ইয়া রাখিয়াছে। রাজ- 
নগরে তীহার রাজধানী ছিল। তথাকার সুদীর্ঘ-সাঁগর-দীধিকা আজিও, 
বৈদিক রাজত্বের সাক্ষী দিতেছে । শ্রীহট্রে লাউড়ের বৈদিকরাজ দিব্যসিংহও 
একজন স্থগ্রসিদ্ধ কীঙ্ডিমান নরপতি ছিলেন। যশোহরের স্বনীয প্রসিদ্ধ 
রাঁজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক কার্যাও বৈদিক ত্রাহ্গণগণের দ্বারা 
সুসম্পন হইয়াছিল। ইহাও এঁতিহাসিক ঘটনী। বিক্রমপুরের ইতিহাসে 
দেখা যার, বিক্রমপুরে ১৬০৮ খুঃ কেদার রায় যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, 
তখন বৈদিকগণই রাঁজ পুরোহিতের কর্ম করিয়াছিলেন | এইজন্য তীহারা,. 
ধুল্লা» মানগাও এবং বেরগীও গ্রাম বন্গত্ররূপে প্রাপ্ত হন। 

বদি ও বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য বৈদিক ত্রাঙ্গণসমাজ অত্যন্ত নিঃস্ব এবং 
বিছ্যা, ব্রহ্মণ্যও সদাচারবিহীন হইরা, অবনতির চরম সীমায় উপস্থিত 
হইয়াছে, প্রবল কলির প্রভাব তাহাদিগকেও সম্পূর্ণরূপে আক্রমণ 
করিয়াছে, বৈদেশিক শিক্ষা রীতি, নীতি প্রভৃতি তাহাদের অনেকেরই অন্দর 
মহলে প্রবেশ করিয়াছে, যদিও তাহারা জগদ্ধরেণ্য পুর্বপুরুষগণের গৌরব ও 
কীর্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারেন নাই, এবং বিলাঁস-বারিদযাঁল! তাহাদের 
স্বচ্ছ হৃদয়াকাঁশকে আবুত করিয়! রাখিরাছে, তথাপি প্রাচীন গৌরবস্তুস্তের 
ভগ্নাবশেষ এখনও তাহাদের যধ্যে বর্তম্ণন থাকিয়া অতীতের স্বৃতি জাগাইয়া 
দিতেছে । এখনও ২৪ জন ধার্মিক, সত্যনিষ্ঠ, সদাচার পরায়খ, স্বার্থ- 
ত্যাগী, অধ্যাপনা নিরত, নিঃস্ব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অস্তিত্বলোপ হয় নাই। 
বর্তমান সময়েও প্রাচীন শিক্ষার আদর্শে, বিগ্াবত্তায় কয়েকজন নিঃসহায় 
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ও নিঃশ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ অসাধারণ প্রতিভার পুরস্কার স্বরূপ রাজকীয় সম্মান 
লাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে মহামহোঁপাধ্যায় ৬রাঁমনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন, 
( কোটালীপাড়া ), মহামহেপপাধ্যায় এরাখালদখস ন্যায়রত্ব মহামহ্োৌপাধ্যায় 
৬শিবচন্ত্র সার্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব, মহাঁমহ্তো- 
পাঁধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহণমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ 
স্মৃতিতীর্থ (ভট্টপল্লী), মহামহোপাধ্যার ৬কুষ্ণনাথ ন্তাঁয়পঞ্চানন ( পূর্ববস্থলী ), 
মহামহোপাধ্যায় /তারিণী চরণ শিরোমণি, মভামহোপাধ্যার শ্রীষুক্ত পার্বতী 
চরণ তর্কতীর্থ, মহামহোপীধ্যায় *৬কৃষ্চরণ তর্কালঙ্কার, মহমহোপাঁধায় 
শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঁংখ্যবেদীস্ততীর্থ (বিক্রমপুর ), মহামহোপাধায় শ্রীযুক্ত 
বামাচরণ স্তায়াঁচার্যা (কাশী ), মহাঁমহৌপাধ্যায় ৬কালী প্রসন্ন ভট্টাচার্ধা, 
এম্‌ এ, (উজিরপুর বরিশাল ) ইত্যাদি । এতত্তিন্ন বিক্রমপুরের ভভূর্গীপ্রসাদ 
 তর্কালঙ্কীর (নবদ্বীপ পীকাটোলের ভূতপূর্বব অধ্যাপক ), কোটালীপাঁড়ার 
৬জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন (কাশীরাঁজের সভাপগ্তিত ও নবদ্বীপ মহাঁমহো- 
পাধ্যায় ৬ভুবনমোহন বিগ্ারত্বের টোলের ভূতপুর্বব অধ্যাপক ) প্রভৃতি 
মহামনীধিগণের নাঁমও বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

পশ্চাত্য বৈদিক সমাজ স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নহেন। কিন্তু বর্তমান 
বৈদেশিক নিয়মে স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত বিরোধী! তাহারা মনে করেন, এরূপ 
শিক্ষায় তাহাদের জাতীয়তা ও ধর্মনাশ অবশ্যন্তাঁবী। তাহার চাহেন, স্ত্রী- 
জাতিকে গৃহকর্শ্বের নৈপুণ্যে প্রকৃত গৃহিণী হইবার জন্য শিক্ষা দিতে, দেব 
দ্বিজে ভক্তি রাখিতে, অচ্ছেছ্য দাম্পত্য বন্ধনে বদ্ধ রাখিতে, পর্তির সুখুঃখে 
সমান ভাগী হইতে, গুরুজনের সেবা ও আদেশ প্রতিপালন এবং স্বামীকে 
দেবতা জ্ঞান করিবার জন্য বাধ্য করিতে, সদাচার ও ধর্মের উৎকর্ষ সাধনের 
জন্য শিক্ষা দিতে | তাহার! মনে করেন, এইরূপ শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা, 
এইরূপ শিক্ষান্ধারাই শাস্তি, শৃঙ্খল! ও সমাজের হিত সাধিত হয়|. . তাহারা 
মেম সাহেবের পোষাক, ছুক্র, পাঁছুকাঁ, চশমার সহযোগে প্রকাশ রাজপথে 
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স্বাধীনভাবে বিচরণ, নিভীকত, নিল'জ্জতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও নাস্তিকতার 
প্রশনয় দিতে প্রস্তুত নছেন। এইরূপ শিক্ষায়, স্্ীস্বাধীনতার দেশে যে কি 
বিষময় ফল ফলিতেছে, এবং এদেশেও বৈদেশিক শিক্ষার আদর্শে মাতৃ- 
স্থানীয় স্ত্রীজাতির কিরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছে ; আমর “সংস্কৃত-সাহিত্য- 
পরিষদের” মাসিক অধিবেশনে “ভারতীয় ক্ত্রীশিক্ষা” প্রবন্ধে তাহার 
কিঞ্চিম্মাত্র আভাস দিয়াছি। এ প্রপন্ধটি ১৮৫১শকে (১৩৩৬ সালে) 
“সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ”” পত্রিকার ফাল্তন ও চৈত্র সংখ্যায় মুদ্রিত 
ভ্ইরাছে। 
ভারতীয় স্ত্ীজাঁতিকে যদি প্ররুতই শিক্ষিতা করিতে হয়, তাহা হইলে 
সেই শিক্ষী গৃহিনীপণার, গুহকন্ম্-নৈপূণ্যে, সংঘমনে, ব্রতোদ্যাঁপনে, রামায়ণ, 
মহাভারত ও ভাঁগবতাদি ধর্মগ্রন্থ শ্রবণে, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কন্মের 
অনুষ্ঠানে, দয়া, তিতিক্ষা, ও সরলত! প্রভৃতিতেই পর্যবসিত হওয়া উচিত। 
তাহ! না হইলে, কখনও ভারতের শীস্তি এবং মঙ্গল সম্তাঁবিত নহে। 
যাহা হউক, বর্তমান বৈদেশিক শিক্ষী না পাইয়াও, পাশ্চাত্য-বৈদ্িক- 

সমাজে অনেক রমণীরত্ব উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যাহাদের স্মৃতি পর্যন্তও 
কাঁল সাগরের অনিবার্ধ্য ঘোর আবর্তনে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আমর! 
আজ ছুইটী রমণীরত্বের নাম করিব, যাহারা দরিদ্রের পর্ণকুটীরে অনাদরে 
প্রতিপালিত হইয়াও পাশ্চাত্য-বৈদিকসমাজের মুখোজ্জল করিরা গিয়াছেন। 
তাঁহারা স্কুল কলেজের নাম জানিতেন না, ছত্র, পাদুকা» চশমার ধার 
ধারিতেন না, থিয়েটারে অভিনয় করিতেন না, সেমিজ, ক্যামিজ, সাবান, 
পাউডারের সম্পর্ক রাখিতেন না! বিলাস ব্যসনের ত্রিসীযায়ও পদার্পণ 
করিতেন না, স্থগন্ধ দ্রব্যের গন্ধে দিক্সগুগণ আমোদিত করিতেন না, বক্তৃতার 
আমন্দ্রধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত করিতেন না, আহাধ্য সৌন্দর্যকে তৃণের 
হ্যায় উপেক্ষা-করিতেন। 


তাহাদের মধ্যে একজন স্বনাষ প্রসিদ্ধ বৈদিক-কুল-ভাস্কর মহামতি 
৮ 


১১৪ কাশ্যপ-বংশ-ভাঙ্কর 


যশোধর মিশ্রের বংশধর ৮শিবরাম সার্বভৌমের কন্তা প্রিয়ম্বদ] দেবী | ইনি: 
বিদুষী প্রিয়ন্বদণ নীমে বৈদিক সমাজে খ্যাঁতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার 
কবিত্ব ও বৈদুষ্যে-আদর্শ শিক্ষার চরমোন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ছুঃখের 
বিষয়, ইহার কোন লিখিত স্থৃতিচিহ্ন বিশেষ অন্ুসন্ধানেও পাওয়া যায় 
নাই। বৈষ্ণবানন্দমিশ্রের বন্ধু যাদবানন্দমিশ্রের বংশধর অসীধারণ পণ্ডিত 
রঘুনাথ মিশ্র এই বিদ্ুষী কন্তার পাঁণিগ্রহণ করেন। বিদ্ষী প্রিয়ম্বদা 
বাল্যে পিতার নিকট ও পরে স্বামীর নিকট নানাবিধ শাস্কের আলোচন। 
করিয়াছিলেন। ইহার বিরচিত একটী কবিতা পাঠকগণকে উপহার দিব । 
প্রিয়ন্বদ' দেবী এক দিন পিতা কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ হইয়া, পিতৃগুঁহে প্রতিষ্ঠিত 
মি দেবতা ৬ গোবিন্দ দেবের একটী বর্ণনা করিয়াছিলেন | তাহ; 
গুহ হল 

“কালিন্দীপুলিনেষু কেলিকলনং কংসাদি-দৈত্যদ্বিবং 

গোপালীভিরভিষ্টুতং ব্রজবধূনেত্রোৎ্পলৈরর্গিতং । 

গোবিন্দং ব্রজন্ুন্দরং ভবহরং বংশীধরং শ্যাঁমলং 

বরালঙ্কতমস্তকং স্থললিতৈরলৈ স্সিভঙগং ভজে” ॥ 

আঁর একজন পরম-বিদুষী খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমভাঁগে ধনুকার 
কষ্ণাত্রেয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার নাষ বৈজয়ন্তী দেবী । বস্ততঃই 
ইনি পাশ্চাত্য বৈদিক রমণীগণের বিজম্ম বৈজয়ন্তী বঙ্গদেশে উডটীয়মাঁন 
করিয়াছিলেন। কোটালীপাড়ার স্বনামখ্যাত ৬হরিহর চক্রবর্তীর পৌল্র 
৬দুর্গাদাস তর্কবাগীশের পুত্র অসাধারণ পণ্ডিত কৃষ্জনাথ সার্বভৌম এই. 
অলোকসামান্তা রমণীর পাণি পীড়ন করেন। শুনা যায়, বৈজয়ন্তী দেবী 
কৃষ্ণবর্ণ। ছিলেন, সুতরাং তীহার বহিরাকার, সৌন্দধ্যলোলুপ যুবক রসিক 
পণ্ডিত কৃষ্ণনাথের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে না পারায়, কষ্জনাথের অধ্যয়নকীলে' 
তিনি কিছুদিন স্বামি-বিরহ-যন্ত্রণ৷ অনুভব করিয়াছিলেন? প্রসিদ্ধ আছে 
যে, এই দম্পতি যুগল মিলিত হইন্া অর্ধাংশভাগে “আনন্দলতিকা” নামক. 


পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের বঙ্গফেশে আগমন ও প্রভাব ৯১১৫ 


চম্পৃকাব্য ও “দেবীশতক” নামক গ্রন্থ রচনা করেন। আনন্দ লতিকায় 
লিখিত আছে-_ 
“অশনন্দলতিকা-গ্রন্থে। যেনাকারি সিম সহ 1”? 

১৫৭৪ শকে (১৬৫২ থ্ঃ) গ্রেই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হয়। আশা করি, 
নিশ্ললিখিত কয়েকটীমাত্র কবিতাই বৈজযস্তী দেবীর কবিত্ব ও পাগ্ডত্যের 
পরিচয় দিয়া পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। 

বিরহাবস্থায় বৈজয়ন্তী দেবীর স্বামীর নিকট প্রথম পত্র-- 

“জিত-ধুমসমুহায় জিত-ব্যজনবায়বে। 
মশকায় ময়! কায়ঃ সাঁয়মারভ্য দীয়তে" ॥ ১ 

অর্থাৎ) (মশীরির অভাবে ) ছুর্জয় মশকগণ প্রচুর ধুম ও ব্যজন বায়ু 
দ্বারা নিবারিত না হইয়া,সায়ংকাল হইতে আমাঁকে নিরন্তর দংশন করিতেছে । 
পক্ষান্তরে_আমি তোমার বিরহে নিদ্রাবিহীন হইয়াছি ; সমস্ত রাত্রি মশার 
তীব্র দংশনে আমার শরীর অত্যন্ত কাতর, এইরূপ ভাবে থাকিলে বোঁধ হয় 
আর বেশীদিন বাচিব না । 

এই পত্র পাইয়া কৃষ্ণনাথ সাদরে প্রিয়তমাকে আশ্বস্ত করিলেন । 
স্বামীর মোহগে বিগলিত হইয়া বৈজয়স্তী দেবী তদুত্বরে কষ্খনীথকে 
ধন্যবাদ দিয়? পত্র লিখিলেম্ত-- 

“পুন্নাগ-চম্পক-লবঙ্গ-সরোজ-মললি- 
মাকন্দ-যুখি-রসিকস্য মধুত্রতস্য | 

যৎ কুন্দবৃন্দ-কুটজেত্পি পক্ষপাতঃ 
সত্ংশজস্য মহতোহতিমহত্বমেতত্” ॥ ২ 

অর্থাৎ )--হে মধুত্রত ! নাগেশ্বর, চস্পক, লবঙ্গ, পদ্ম, মল্লিক, মাকনা, 
জুই প্রভৃতি' নানা সরস সুগন্ধ ফুলের মধুপান সম্ভাবনা! থাকিতেও যে তুমি 
এই ক্ষুতর কুন্দ ও কূটজ কুসুমের মধুপানে অভিলামী হইয়াছ, ইহা যে সন্ধংশ- 


১১৬ কাণশ্যপ-বংশ-ভাস্বরে 


সভভূত মহৎ ব্যক্তির অতি মহত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । ইহার উত্তরে 
কক্টলাথ লিখিলেন_- 
“ষামিনী-বিরহ-দুন-মাঁনসন্ত্যক্ত-কুট্যুলিত-ভূরি-ভূরুহঃ। 
বিন্দু-বিন্দু-মকরন্দলোলুপঃ পদ্মিনীং মধুপ এব যাচতে”” ॥ 
অর্থাৎ; বাত্রিকালে পদ্মিনী বিরহ-কাতর মধুকর মুকুলিত লতাপ্ুঞ্জ 
পরিত্যাগ করিয়া, নিশাবপানে বিন্দু বিন্দু মকরন্দ পাঁনে লোলুপ হইয়া 
পঙ্সিনীর নিকটেই গমন করিয়! থাকে । 
আনন্দলতিকার নায়িকা-বর্ণনা_ 


“আহিরয়ং কলধোতগিরিভ্রমাঁ,স্তনমগাত্ কিল নাঁভিহ্রদোথিতঃ । 
ইতি নিবেদঘিতুং নয়নে হি যত, শ্রবণসীমনি কিং সমুপস্থিতে” ॥ 


অর্থাৎ ;--রমণীর কমনীয় রোমাবলীরূপ কালভুজঙ্গ ন।ভি হদ হইতে 
উখিত হইয়া, স্বর্ণগিরি ভ্রমে স্তনদ্বয়ের নধ্যভাগে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছে । এই সংবাদ বলিবাঁর জন্তই যেন চক্ষ দুইটা কর্ণের প্রাস্তদেশে 
উপস্থিত হইয়াছে । | 

প্রসিদ্ধ আছে যে, 'আনন্দলতিকার+ নায়িকা বর্ণনা করিতে কৃঙ্চনাথের 
রাত্রি প্রায় ভোর হইল। বৈজয়স্তী দেবীও গ্রন্থর্চনায় স্বামীর একাশ্রুত৷ 
দেখিয়া, স্থমধুর রসদয় আলাপে যামিনী যাপনের আশ! পরিত্যাগ পূর্ব্বক 
উৎকন্ঠিত চিত্তে বলিলেন, নাথ ! আপনি এত রাত্রি পর্য্স্ত কি করেন ? 
আমি আপনার অপেক্ষায় এখন পর্যযস্তও বিনিদ্রা বুহিয়াছি। কৃষ্ণচনাথ 
বলিলেন, কেবল নায়িকা বর্ণন আরম্ভ হইয়াছে, প্র টুকু শেব হইলেই 
নিদ্রা যাইব । বৈজয়ন্তী দেবী বলিলেন, প্রাণনাঁথ ! বড়ই আশ্চর্য্য যে, 
একটা সামান্ত নায়িকা বর্ণন করিতে আপনার মত কবি এবং পণ্ডিত- 
ধুরন্ধরেরও এত সময় লাগে? আমি একটীমাত্র শ্লোকে মায়িকা বর্ণন 
করিতে পারি! কৃষ্জনাথ বলিলেন, করত দেখি ? বৈজয়স্তীদেবী স্বামীর 


পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের বঙ্গদেশে আগমন ও প্রর্ভীব ১১৭ 


আজ্ঞা! প্রাপ্ত হইয়! ্ৃষ্টাত্তঃকরণে একটু চিন্তা কষিকাই উক্ত কবিতাটা 
লিখিলেন । কৃষ্ণনাথ বিশ্মিত হইয়া পত্তীর নিকটে কবিত্তে হারিয়া গেলেন । 
পরে উভয়ে মিলিত হইয়! স্থখ নিদ্রায় ধামিনী অতিবাহিত করিলেন । 

এখন কথ! হইতেছে যে, পাশ্চাতা বৈদিকগণের মধ্যে ধিনি সর্ব প্রথমে 
এদেশে আগমন করিয়াছিলেন বলিরা সকল কুলগ্রস্থেই বর্ণিত হইয়াছেন, 
সেই যশোধরমিশ্র কে? এবং কোন্‌ সময়েই বা তিনি বঙ্গদেশে আগমন 
করেন ? এ সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রঙ্থের মত এই ) 

১। রাজ! হরিবর্মদেবের তাত্রশাসনে দেখা যায় -- 

“বিদিতমন্ত্ব ভবতাম্‌ বঙ্বিষয়পাঁঠে বিক্রমপুরভুক্তন্তে 
পূর্বেব নাগরকুঞ্জা, দক্ষিণে ধীপুর, পশ্চিমে লক্কীচুয়া, উত্তরে 
কুলকুষ্ঠী চতুঃসীমীবচ্ছিন্ন-পাঠকত্রয়া ভূমি সজল-স্থল-সখিল- 
নানা সাঁকল্যপুলাস-গুবীক-নারিকেলাদি-নানাবিধফল। মহা” 
ভূপেন ঘটিত আচন্দ্রার্ক ক্ষিতিং যাবৎ স্বচ্ছন্দভো গেনোপভূক্তং 
খথেদীয়-খণ্েদান্তর্গতাশলায়নশীখৈক দেশাধ্যায়িনে শুনকগোত্রায় 
শ্রীবশোধরদেবশন্মণে ব্রাঙ্গণায় প্রাসাদোপরি শকুনপ্রপাঁতিত- 
যক্জবিধৌ ভূমিচ্ছিদ্রন্তায়েন তাত্রশাসনীকৃত্য প্রদস্তাস্মাভিঃ” 
ইত্যাদি । 

ইহাতে বুঝা যায়, প্রাসাদোপরি শকুনি পতিত হওয়ায়, তাহার 
প্রতীকারার্থ শুনক বশোধর মিশর যে যক্ত করেন, তাহার পুরস্কার স্বরূপ 
রাজা হরিবন্্া তাহাকে পুর্বে নাগরকুণ্ড।, দক্ষিণে ধীপুর, পশ্চিমে 
লঙ্কাচুয়া, উত্তরে কুলকুষ্ঠী, এই চতুঃসীম! বিশিষ্ট ভূমি দান করেন । 

| রীক্জা শ্যামলবন্্ী বিবাহের বহু যৌতুকও কন্ঠারত্বের সহিত 
অম্িতুল্য .তেজস্বী যশোধর মিশ্র নামে একজন বেদবিৎ ব্রাহ্গণও পুরোহিত 
রূপে প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ের প্রমাণ শ্তামলবর্্মার পরিচয়ে প্রদত্ত হইয়াছে । 


১১৮ কান্প-বংশ-ভাস্কর 

৩। রাজা শ্যামলবন্থীর. গৃহোপরি শকুনি নিপতিত হওয়ায়, বা 
নিরস্তর অবস্থান করায়, দেশে নানাপ্রকার অমঙ্গল ও উপদ্রব ঘটে। 
স্থতরাধ তিনি পত্বীর সছিত পরামর্শ করিয়া, পত্বীসহ শ্বশুরালয়ে গমন 
করেন। কিছুদিন অবস্থানের পর, পত্বীর ব্রতোদ্যাপন ছলে তাহারই 
প্রার্থনায় কাশীশ্বরের নিকট হইতে একজন সাগ্থিক ত্রাঙ্ধণ সঙ্গে লইয়! 
দেশে আসেন। তিনিই যশোধর মিশ্র । ইহার আগমন কাল ১০০১শক 
(১০৭৯ খ্রীঃ )1 এ বিষয়ে প্রমাণ এই ; 
“ততঃ ক্দাচিন্নপসৌধভাগে গৃষ্রপ্রপাত'দতিবিগ্চিত্রঃ | 
প্রকারয়ামীস বিধিপ্রকাঁরৈঃ শান্তিং সুবিপ্রৈঃ কিল গৌড়সংন্ছৈহ ॥ 
তদ্বৈধশীন্ত্য। নহি শান্তিরাঁসী দুপপ্লবা ঘোর্তরা। বভূবুঃ। 
দৃষ্টেখ মাশঙ্কিতহৃত প্রিয়াং সোহপ্যসহ্যকষ্টং সকলং বভাষে ॥ 
সা প্রাহ পুর্ববং পিতৃতো ময় শ্রুতো নিরগ্লিবিপ্রার্চিত এষ দেশঃ । 
এভির্নবা শান্তিরভূৎ্পুরা কৃতা ক্ষিপ্রং দিজং সাগ্নিক মানয় ত্বং ॥ 
প্রমায় রাজ্ঞ। বিহিতং হিতং বচঃ শান্তার্থমন্তঃকরণপ্রবুত্তিকঃ 
সারং পুরং স্বশ্বশুরশ্থয মত্ত! ইয়ায় ভূপঃ প্রিয়া শরিয়া তৎ ॥ 
কিয়দ্দিনং তত্র বসন্-দ্বিজীর্থী পত্রীব্রত-স্বস্ত্য যনচ্ছলেন । 
পত্যু। চ কাশীশ্বরসন্নিধানে অযীচয়্‌ৎ সাগ্রিকবিপ্রমেকং ॥ 
কাশীশ্বরে। বীক্ষ্য চ ব্সরান্তে স্ুতাং স্বদেশে গমনাভিলাষাং। 
তস্থয। ব্রতম্বস্ত যনোৎসবায় বিধিং বিধিজন্তং পরিযাজনীয় ॥ 
আদেশয়ামাস সতামভিচ্ঞং স্বিপ্রপুজ্যং শ্তিপাঠশীলং 
বাগীশকল্পং বদতাং বরেণ্যং অধীতবেদাস্তমশেষকীর্তিং ॥ 
মনোরপত্যং মনুজ প্রধানং শ্রীকৌনজীয়ং পরমং সুশাস্তং। 
রত্বাদিদানৈঃ পরিতোধম়ংস্তং যশোধরং শৌনকগোত্রসম্তবং & 


পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের বগদেশে আগমন ও প্রভাব ১১৯ 


বারাণসীপশ্চিমসনিধানে কর্ণাবতীনাম সমাজসংস্থং 
খগ্েদিনং সাঙগ-ত্রিবেদ-বিদ্কমধীত-নিঃশেষিত-পাণিনীয়ম্‌ ॥ 
তত্ল্যবিগ্ঠীন্জ্িতয়। বিনীতা যশোধরস্যাস্য ্থত! বডভূবুঃ | 
ভূপালতুল্য! হরি-রুদ্র-গৌরী-শর্্মাভিধেয়াঃ স্বকুলপ্রদীপাঃ ॥ 
শাকেন্দু-শুন্ত-খ-বিধৌ শকাব্দে বৈশাখমীসম্ত সিতে দশম্যাং। 
প্রহধিতস্তেন নৃপেণ সাদ্ধং যশোধরঃ কুন্তলদেশমাগতঃ” ॥ ইত্যাদি 
৪। যবনের অত্যাচার ভরে গৌতম-ধতশীয় গঙ্গাগতি বৈষ্ঞব মিশ্র 
নামক একজন ত্রাঙ্গণ কোটালীপাড়া! আগমন করেন। পরে, তাহার 
একটা কন্তা জম্মে। তিনি আট বৎসর পরে, বঙ্গদেশে কণ্ঠার বিবাহের 
সম্বন্ধ করিতে না পারায় পাত্রের অন্বেষণের জন্য কান্যকুব্জে গমন করেন। 
সেখানে ঘযশোধরমিশ্রকে পাত্র স্থির করিয়া], যথাশময়ে কন্তা সম্প্রদান 
করেন। এই কন্যার নাম ব্রক্মাণী। যশোধর মিশের বয়স তখন ৩০ 
ত্রিশ বৎসর । 
“ততঃ স্থখেনাষ্ট-সমাসমাপ্ডে। বঙ্গে স্থিতৈঃ সাঁধুভির্ববন্ধুবর্গৈঠ 
অন্বথিষ্য ত€ ম্বস্থ তা-দাঁনহেতো। রলন্ধকামে। বিররাম মিশা3৮॥ ইত্যাদি 
“যশোধরং নাম যশোহন্বিতং তং, ত্রিংশৎ্সমাস্তস্য বয়স্তদানীং৮ | 


ইত্যাদি 
বাঘবেন্্র 


বিবাহের পরে স্ত্রীকে তাহার পিতৃগৃহে রাখির! তিনি স্বদেশে গমন 
করেন। ইহার পাঁচ বখসর পরে তিনি মাতা, পুন্র, পুরোহিত বন্ধুবর্গ, 


ধোপা, নাপিত প্রভৃতির সহিত গৃহস্থিত দ্রব্যাদি লইয়া! পুনরায় এদেশে 
আগমন করেন । 


“অথাভ্যতীতে কিল পঞ্চমাকে দুর্গাতিথৌ কাব্যদিনে হষ্টমে ভে । 


পুরোধস! রঞ্জক-নাপিতা্ৈ মাত্রাচ মিত্রৈরপরৈঃ সুতাদ্যৈঃ ॥* 
রাখবেন্ছ 


১২০ কাগ্তপ-বংশ-ভাস্কর 

তাহার পরে আট বৎসর অতীত হইলে, অগ্রহায়ণ মাসে তাহার" 
মাতৃরুত্যে কান্যকুজ্জ হইতে আনুত হইয়! যে সকল বন্ধুবান্ধব এদেশে- 
আসিয়াছিলেন, তাহারাঁও এদেশেই বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া রহিলেন । 
“অথাফ্টবর্ষে কিল মার্গশীর্ষে বশোধরম্তাপি চ মাতৃকৃত্যে । 
তত্কান্যকুক্জাদপি চান্য দেশাদ যেহভ্যাঁগতা স্তেহভ্যবসন্‌ 


পরশ্যিন্ত' ॥ 
রাঘবেন্ত্র 


৫ | সাঁমবেদী গৌতম গঙ্গাগতি বৈষ্ণব মিশ্র এদেশে প্রথম আগমন 
করেন। তাঁহার সাত বৎপর পরে শুনক ঘশোধর মিশ্র এদেশে আগমন; 
করিয়াছিলেন । 


“গঙ্গাগতিবৈষ্ণবমিশ্র আদৌ স গৌতমো! গোত্রতঃ সামবেদী। 
কোটি!লীপাটেহপ্যবসন্‌ মহাত্বা নান্যে দ্বিজাঁবৈ ন্যবসংস্তদীনীং। 
বশোধরশ্চাঁপি ততঃ পরস্িন্‌ সমাগতঃ শুনকেো! গোত্রতোহসোৌ । 
খগ্-বেদবিদ্‌ বেদবিদাং বরিষ্ঠঃ স অপ্তমাব্দে বিগতে সভৃত্যই ॥ 
বাখবেজ্ 


৬) লক্ষমীকাস্তের কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে-_মনুর পুত্র তিনটা, 
যশোধর, শ্রীধর ও ভূধর। যশোধর মিশ্র শাণ্ডিল্য বেদগর্ভের কন্তা বিবাহ 
করেন। রামভদ্রকৃত পাশ্চাত্য-বৈদ্িককুলদ্রীপিকার লিখিত আছে,. 
বেদার্থ প্রকাশক মহীধরের তিন পুত্র, পৃর্বীধর, যশোধর ও বংশীধর। 

৬। সম্বন্ধ তত্বার্ণবে লিখিত আছে-_ শ্তামলবন্মী শকুনি যজ্ঞ করিবার' 
জন্য শ্বশুরের নিকট প্রার্থনা করিয়!, শৌনক .যশোঁধর মিশ্রকে আনয়ন 
করেন । “যশোধরৎ শৌনকগোত্রসম্ভবং” ইত্যাদি প্রমাণ পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে। ইনি ১০০১ শকে এদেশে আগমন করেন । 


পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের বঙ্গদেশে আগমন ও প্রভাব ১২১ 


৭] শুনকগোত্রসম্ভৃত মহামতি যশোধরমিশ্র কান্যকুজ দেশ 
যবনাক্রীন্ত দর্শন করিয়া, তাহা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি 
নবদ্বীপে পুর্ধববন্ধু কাত্তিকের (গোবিন্দের ) শরণীপন্ন হইলেন, এবং 
বজুর্ধেদী ভরদাজের কন্যা রত্বগর্ভাকে বিবাহ করেন। তাহার বংশধর 
শ্রপতি নামে এক বাক্তি নবদ্বীপ হইতে কোটালীপাড়ে আগমন 
করেন। 


“শুনকগোত্র-সম্ভৃতো যশোধরো মহামতি: 
যবনা ত্রান্ত মালোক্য কন্ুজং ত্যক্তমুদ্ভতঃ ॥ 
পরিভ্রম্য বন দেশান্‌ পুর্বববন্ধুং পরিস্মরন্‌। 
নবদ্বীপং সমাগত্য কাঁত্তিকশরণং গতঃ ॥ 
কান্তিকোহুপি ততোভ্ঞাত্বা। নামধেয়াদি তত্বতঃ | 
নবদ্বীপান্তরে তং হি স্থাঁপয়ামীস ধন্মবিৎ ॥ 
অকৃতদ্বারকং জ্ভাত্া সামবেদবিদাম্বরঃ | 
ভরদ্বাজোশুপি তন্মৈ হি কন্যাং দাতু মচেষ্টয় ॥ 
ততো যশোধরায়াথ রত্বগর্ভাং নিজা তাজাং | 
যজুর্বেদী ভরদ্বাজে। দদৌ কান্তিকবাক্যতঃ ॥ 
তশ্ঠাসন্‌ বহবঃ পুজা হরিরামাদি সংজজঞকাঁঃ। 
অন্যে তত্র সমাসীন! একোহুপ্যত্র প্রকথ্যতে ॥. 
হরেন্ত বসরাঁজোহভুত্রতো৷ দিনকরোহজনি। 
তণ্মাদ জজ্ঞে পশুপতি রাচাধ্যখ্যাতিমাগতঃ ॥ 
প্রশুপতি দ্বিতীয়ন্তর মন্যত ইব সঙ্জনৈঃ | 
তৎপুঞ্রঃ শ্রীপতিঃ খ্যাতো দ্বিতীয়ঃ শ্রীপতিরিব ॥ 


১২২ কাশ্তপ-বংশ-ভাসঙ্কর 


কোটালীপাটকে সোহপি নবদ্বীপাহু প্রজখ্িবান্‌। 
তশুপুজ্রো রাঘবানন্দঃ পৌরুষানন্দবদ্ধনঃ ॥ 
০৮০০৪ আচাধ্যঃ সিংহোপাধিবিভূষিতঃ” ॥ 
ইত্যাদি 
সম্বপ্ধ-তত্বার্ণব | 
৮। শুনক যশোধর প্রথমে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন । পরে, 
বন্ধুদর্শনোৎস্থক হইয়!, শৌনক ধশোধরও এদেশে আগমন করেন । তিনি 
'শৃদ্রজ্ঞানে রাঙ্গা শ্যামলবন্মার প্রতিগ্রহ করিতে অস্বীরূত হওয়ায়, শুনক 
যশোঁধর, মিত্র শৌনক যশোধরকে সামস্তসার গ্রাম দান করেন। শৌনক 
বশোধর কুলবৃত্তান্ত লিখিতে অন্ুকন্ধ হন, এবং সমাজদ্বার লাগে খ্যাতি 
লাভ করেন । তিনি রথীতরের কন্তা বিবাহ করেন । 
“যশোধরন্য মিত্রস্ত পরে যশোধরাখ্যকঃ | 
শৌনকশ্চ সমাখ্যাঁতো ধাশ্মিকোবিনীতঃ সুধী? ॥ ইতাদি 
“বিন্মবংশাবতংসব্য শুভ্রবুদ্ধ্য। প্রতি গ্রহং | 
'নাঙ্গীচকার ধন্মাত্বা শৌনকঃ স যশোধর ॥ 
শুনকোহস্ভুতমিত্রন্তর বন্ধুপ্রীত্যা হত্রবীত্তদ! | 
বাঁসার্থং দীয়তে তুভ্যং ময়ী সামস্তসারকঠ” ॥ উত্যাদি 
“ততো রথীতরঃ কশ্চিদগতো গৌড়মগ্ডলে। 
তশ্ঠাসীদ্দ.হিতা হোক রমেব স্থমনোহর! ॥ 
উপযেমে তু তাং কন্যাং শৌনকঃ স যশোধর: 1” ইত্যাদি 
বৈদিক কুলমঞ্জরী । 
৯। যশোধরের ভ্রাতা বংশীধর, 'তৎপুল্র জটাধর, তৎপুক্র গৌরীকান্ত, 
তৎপুভ্র ভবানন্দ বিদ্যাবাগীশ, তৎপুজ বিশ্বনাথ, তৎপুজর যশোধর 
সমাজদ্বার। ূ 
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“বংশীধরস্তাতবাজেভ্যো দত্বা সামন্তসারকং। 

দেবোত্তরং শ্ীপতিস্ত্ব কো।টালীপাড় মাগম্? ॥ 

“যশোধরে। বিশ্বনাথাদ্‌ যাঁথার্যেন যশোধরঃ | 

সমাজে লব্বকীত্তিত্বাৎ সমাজছ্বারসংজ্ঞক2৯ ॥ ইত্যাদি 

কুলপঞ্জিক! । 

১০1 ১০১ শকে (১০৭৯ খীঃ ) শুনক যশোধর, ১০৬৭ শকে 
(১১৪৫ খুঃ) শাঙিল্য, ১১৬৪ শকে (১২৪২ খ্রীঃ) বশিষ্ঠ, সাবর্ণ ও 
ভরদ্বাজ এদেশে আসির়াছিলেন। 

১৯1 বিবাহাদি-ক্রিয়ীকলাপের অস্থবিধা হওয়ায়, মন্ুর পুন্র 
নশোধরের অনুরোধে ১০০২ শূকে (১৯৮০ খ্াঃ) শাগ্ডল্য, বশিষ্ঠ, সাব 
ও ভরদ্বাজ এই চারি গোত্রীর ব্রাহ্মণগণ এদেশে আগমন করেন । ইহাদের 
মধ্যে ঈশপুক্র বেদগর্ভ শাপ্ডিল্য, তপনের পুল গোবিন্দ ( কান্তিক ) বশিষ্ঠ, 
রবির পুত্র পদ্মনাভ সাবর্ণ ও কমলাসনের পুক্র জিতামিত্র (জিতামিশ্র ) 
ভরদ্বাঞ্জ গোত্র, ইহারা সকলেই সামবেদী ছিলেন । 

“যুগান্বরা-কাশ-বিধৌ শকাব্দ 
চৈত্রস্থ শুক্লপ্রতিপদ্দিনাদে । 
যশম্ষিনঃ সাগ্রিক সামবেদিনঃ 
চত্ুঃ স্থগোত্রান্‌ চতুরান্‌ সমাগম? ॥ ইত্যাদি 
শ্যামল চরিত। 


এই সকল বিরুদ্ধ মতবাদের স্রমীমাৎস! কর! অতীব ছরূহ । কুল- 
গ্রস্থ-প্রণেতৃগণ প্রায়ই নিজ নিজ সমাজের প্রাধান্য রক্ষার জন্ত, অন্য 
সমাজকে বিশেষভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। এইরূপে সত্যের অপলাপে 
ও বিশেষ অনুসন্ধান ন! করিয়া. কেন্বল কিৎবদস্তীর উপর নির্ভর করায়, 
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সমাজতত্ব সম্যকৃর্ূপে অবগত হওয়া দুফর হইয়াছে । যাহা হউক, উল্লিখিত 
মতগুলির মধ্যে যশোধর সম্বন্ধে স্ঞিপ্ত বিবরণ এই ১-- 

১। একজন যশোধর মিশ্র, বিবাহ করিতে কোটালীপাড়ায় আগমন 
করেন, এবং গৌতমকন্তা ব্রহ্মাণীকে বিবাহ করেন । 

২। একজন যশোধর, শাগ্ডিল্য বেদগর্ভের কল্সা বিবাঁহ করেন । 

৩। একজন নবদ্বীপে আসেন, এবং যজুর্কেদী ভরদ্বাজের কন্ঠা 
বিবাহ করেন । তাহার বংশীম্ শ্রপতি কোটালীপাড়ে গমন করেন । 

৪। যশোধর-বংশীয় শ্রীপতি, যশোধরের ভ্রাতা বত্শীধরের পুত্রগণকে 
সামস্তসার-গ্রাম দান করিয়া কোটালীপাড়ে গমন করেন । 

৫। একজন যশোধর, বন্ধুদর্শন বাসনায় এদেশে আগমন করেন । 
তিনি র্থীতরের কন্তা বিবাহ করেন। ইনি শৌনক। 

৬। একজন যশোঁধর শ্যামলবর্্ রাজার শকুনিষজ্জে আগমন করেন, 
এবং পাঁমস্তসার নামক গ্রাম পারিতোঁষিক রূপে প্রাপ্ত হন । তাহাদেরই 
এক শাখা কোটাঁলীপাড়ে গমন করেন । মতীন্তরে- রাজা শ্যামলবন্মী 
বিবাহের যৌতুকের সভিত কাশীরাজের নিকট বশোধর মিশ্রকে পুরোতিত 
রূপে প্রাপ্ত হন। | 
৭। রাঁজা হরিবর্শ-দেবের তামশাসনে শুনক যশোঁধরের উল্লেখ 
আছে । | 

৮।  শ্টামলবর্্দার শকুনি যজ্জে আগত যশোধরকে “শৌনকগোত্র- 
সম্ভবং”' বলা হইয়াছে । 

৯। একজন যশোঁধর মন্থুর পুল্র । পাশ্চাত্য বৈদিক-কুলদীপিকায় 
লিখিত আছে-__বেদার্থ প্রকাঁশক মহীধরের তিন পুক্র । পৃর্থীধর, যশোধর 
ও বংশীধর। 

এখন আলোচ্যবিষয় এই যে, যশোধর কয়জন ? একজন ১*৩১শকে ও 
আর একজন ১২*১শকে আসিয়াছিলপেন, এই ছুই জনের সময়ের নির্দেশ 
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-আছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, শুনক ও শৌনক যশোঁধর ছুইজন । 
রূপ ভিন্ন কালে আগমন ঠিক হইলে, তাহারা! বন্ধুভাঁবাপন্ন ও নহেন, ইহা 
সুনিশ্চিত । কারণ, ইহাদের ব্যবধান কাল ১** একশত বৎসর । শুনক 
বশোৌধর যদি শৌনক ষশোধরকে সামস্তসার গ্রাম দান করিয়! থাকেন, তাহা 
হইলে দুই জনই হয় । আর, শ্তামলবন্মার শকুনি যজ্ঞে ও শৌনক যশোধরের 
উল্লেখ আছে । যশোৌধর মিশ্রের আগমনের পরে যে সকল ব্রাঙ্গণ আসিয়া- 
ছিলেন, তাহাদের পরিচয় পাওয়া যায় যে, প্রথমে শুনক ও শাগ্ডিল্য 
আসিয়াছিলেন, পরে বশিষ্ঠ, সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ আগমন করেন । ইহাতে 
বুঝা যায়, শৌনক যশোধরই এদেশে প্রথম আগমন করেন, এবং তিনিই 
শকুনি যজ্ঞ করিয়া সামস্তপার গ্রাম প্রাপ্ত হন। তাহার বংশধরেরা অগ্যাঁপি 
সে স্থান ভোগ করিতেছেন । শুনক যশোধরের, মিত্রকে নিজ বাসস্থান দান 
করিয়া স্থানান্তরে যাওয়া বিশ্বাসযোগ্য নহে। শুনক ও শৌনকের.আচার 
ব্যবহারগত পার্থক্য এখনও দেখিতে পাওয়া বাঁয়। শৌনকেরা এখন 
পর্য্যন্ত ও ব্রাঙ্গণেতর জাতির নিকট প্রতিগ্রহ করেন না, বা তাহাদের 
যাজন করেন বা । শুনকের মধ্যেও কয়েক ঘর মাত্র প্রত্প আচার রক্ষা 

কৰ্িরা আসিতেছেন। 

এখন কথা হইতেছে যে, বশোধর মিশ্রের বংশাবলীতে দেখা বায়, 
শ্রীপতি নামে তাহার বত্শীয় একজন সামন্তনার হইতে কোটালীপাড়ে 
আগমন করেন? যদি শুনক ও শৌনক দ্ইজন পৃথক্‌ ব্যক্তি হন, তাহ! 
হইলে, রূপ কথ! বিশ্বাসযোগ্য নভে । তাহা হইলে, নবদ্বীপে সমাগত, 
বশোধর মিশরের সন্তান শ্রীপতি কোটালীপাড়ে আসিয়াছিলেন, একথাও 
সঙ্গত হয় । কারণ, সামস্তনার ও শনদ্বীপ এই ছুই স্থান হইতে একজন 
শ্রীপতির আগমন বার্ভী কৌনরূপেই সঙ্গত হয়.না। কেটালীপাড়ে যে 
যশোধর মিশ্র আসিয়াছিলেন, তিনি পৃথক্‌ ব্যক্তি হইলে, ইহাঁদের সহিত 

'তাহাদের ভ্ঞাতি সম্পর্ক নাই, তাহাদের ধারা পৃথক্‌। কারণ, ভিন্ন ভিক্স: 
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স্থানে যে সকল শুনক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা ইহাদের মন্ত' 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত নহেন । শুনকের দৌহিত্র শৌনকে এবং শৌনকের দৌহিত্র 
শুনকে বিবাহাদি করিয়া থাকেন । এক ব্যক্তি হইলে প্রীরূপ শান্ত ও 
সমাঁজবিরুদ্ধ কার্ধ্য কখনই সম্ভবপর হইত না। বিভিন্ন গ্রন্থে যশোৌধরের 
আগমন কালের যে পার্থক্য দেখা বায়, তাহাতে বন বশোধরের কল্পনা 
করাও গৌরব । বিভিন্নকালে এক নামধেয় পৃথক্‌ ব্যক্তির আগমন স্বীকাল 
করিলে, কুলগ্রন্থ-সমূহের বিরোধ পরিহার ও প্রামাণ্য রক্ষিত হয় । 

যাহা হউক, আমরা বনু গ্রন্থের আলোচনায় বুঝিতে পারিয়াঁছি বে 
পাশ্চাত্য বৈদিকগণের আগমনের বহু শত বর্ষ পরে কুল-গ্রন্থ-সমৃ রচিত 
হওয়ায়, পরস্পর মতভেদ ঘটিয়াছে। সুতরাং, একজনের স্থানে অন্য না 
পরিবর্তিত হওয়াও অসম্ভাবিত নহে । যশোধর মিশরের বংশাবলী দৃষ্টে মনে 
হয়, শুনক ও শৌনকের আদি পুরুষ একজন যশোধরমিশই বটে। 
তাহারা আখড়া সমাজে বিবদমাঁন হইয়া, পরস্পর দ্বেষবশতঃ গোত্র ও প্রবর 
ভিন্ন করিয়৷ পৃথক্‌ হইয়া! রহিয়াছে । বিক্রমপুরের সদ্বিদিক কুলপঞ্জিকার ও 
শুনক এবং শৌনকের অভেদ কীন্তিত হইয়াছে । আমাদের বিশ্বাস, সামস্ত- 
সারে বাঁসের অন্থুবিধা কিংবা জ্ঞাতিবিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, একপক্ষ 
সামস্তসাঁরে থাঁকিলেন, এবৎ অপর পক্ষের শ্রীপতি কোটালীপাড়ে আসিয়া 
বাস করিলেন । পৃথক্‌ বংশে যে যশোধরের ববাহের কথা উল্লিখিত 
আছে, তাহাতে এক যশোধরের বু গোত্রে বু বিবাহ সম্ভাবিত হইতে 
পারে। অথবা পৃথক পৃথক কালে আগত যশোধর দামক অন্ত বাক্তির 
বিবাহ ও ভ্রমবশতঃ যশোধর মিশ্রের স্বন্ধেই গ্তস্ত হইতে পারে, ইহাতে, 
কোন আশ্চর্যের কারণ নাই । 

আমরা পুর্বে পাশ্চাতান্বৈদিকগণের এদেশে আগমন সম্বন্ধে যে সকল 
আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে লোফপরম্পরা : প্রসিদ্ধি ও কুলগ্রন্থ' সমূহের 
মতাহুসারে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গৌড়াধিপতি শ্টাসলবর্পীর রাজত্ব সময়েই 


পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের বঙ্জদেশে আগমন ও প্রভাব ১২৭- 


পাশ্চত্য-বৈদিকগণের এদেশে আগমন হইয়াছিল। কিন্তু ইতিহাসের" 
আলোচনায় বুঝা যায় যে, রাজ শ্তামলবন্মীর পুর্বে মহারাজ হরিবর্মীর' 
রাজত্বসময়ে খগ্থেদী বাত্ন্ত বেদার্থবাচক কৃষ্ণধর মিশ্র, সামবেদী গৌতম 
গঙ্গাগতি বৈষ্ণবানন্দ মিশ্র ও সামবেদী কাশ্তপ পৃর্ধীধর মিশ্র এদেশে 
আসিয়াছিলেন । 

অধিকাংশ কুলগ্রন্থেই দেখা যায়, পাশ্চাত্য-বৈদিকগণ কর্ণাবততী- 
সমাজ হইতে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন । স্ুুতরাৎ, কর্ণাবতীই 
তাহাদের জন্মভূমি । এই স্থান গঙ্গার তীরবর্তী। বারাণসী হইতে 
আবিষ্কৃত চেদীপতি কর্ণদেবের ৭৯০ চেদীসংবতে (€ ১০৪২ শ্ীঃ) উতৎকীর্ণ- 
তাঅশাসনে জানা যাঁয় যে, তিনি কাশীরাজ্যে কর্ণাবতী নামে একটী নগরী 
প্রতিষ্ঠী করিয়াছিলেন । তৎকালে কাঁশীও কান্তকুজ্জ এক বাজার অধিকার 
ভুক্ত ছিল। 

রাজা! শ্রামলবন্মা পাশ্চাত্য-বৈদিকগণকে যে তাত্রশাসন দ্বারা ভূমি দান. 
করিয়াছিলেন, এবিষয়ে কুলজ্ঞগণও মাক্ষী দিয়াছেন, এবং বৈদিকসমাজের 
সর্বত্রই এ কথা অস্ত পর্য্যস্ত প্রসিদ্ধ আছে । কিন্তু, মূল তাভ্রশাসন এখনও 
পাঁওয়। যায় নাই। সামস্তসার ও কোটালীপাড়ায় যে ছুই খানি তাত্র- 
শাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার ১খানি বিশ্বরূপ সেনের প্রদত্ত ও অপর 
খানি হরিবন্মদেব প্রদত্ত । দ্ুইখানিরই লিপি একরূপ। বল! বাহুল্য, 
পামস্তসারের তাত্রশাসনে শৌনক ও কোটালীপাঘড়র তাঅশীসনে শুনক 
যশোধর বলিয়া উল্লিখিত আছে। আমাদের বিশ্বাল, শ্যামলবর্ম-প্রদরত 
তাত্রশাসন যে ছিল, বা কোন জীর্ণ-পর্ণকুটীরে রক্ষিত আছে, সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। 

বৈদিক কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে শুনক যশোধর মিশ্রের সহিত্তই 
আর ৪জন'ব্রাঙ্গণ আসিয়াছিলেনঃ এবং তাত্শাসন দ্বারা তাহাঁদিগকেও 
ভূমি দান করা! হইয়াছিল । যথা 


১২৮ কাশ্তপ-বংশ-ভাঙ্কর 


“পঞ্চভি ব্রক্ষণৈঃ সাধ্যো যজ্ঞ ইত্যুপদেশতঃ 
অন্যান বৈ চতুরো বিপ্রানানয়তড স চ ভূপতিঃ ॥ ২৫ 
শাঞ্ডিল্যো বেদগর্ভোবৈ গোবিন্দশ্চ বশিষ্ঠকঃ | 
ভরঘ্বাজে। জিতামিশ্রঃ সাবর্ণঃ পন্মনীভকঃ ॥ ২৬ 
উদ্ীষ-কোদণ্ড-শিলীমুখাগৈঃ পাশ্চাতাবেশৈহয়বাহনান্তে | 
শাখোপশাখাঁদি সমগ্রবেদীঃ কণ্টেফু তেষাং পরিতঃ স্ফুরস্তি ॥২৭ 
দুর্বব-তগুলমাদায় শুভাশীর্ববাদদায়কাঃ । 
প্রস্ধুরঘ্েদমন্ত্রাস্তে রাজসদ্ধ সমাযযুঃ ॥ ২৮ 
আগতাংস্তান্‌ সমালোক্য রাজা সন্তোবপুর্ববকং । 
অধ্যা্বৈস্তান্‌ সমভ্যর্চ্য প্রাণমদ্দগুবদ্ভূবি ॥ ২৯ 
বেদ-বেদাল-তত্বজ্ঞং শাখোপশাখপারগহ । 
বত্রে যশোধরন্তত্র স রাজ যজ্ভকম্মরণি ॥ ৩০ 
শাগ্ডল্যাদীংস্তথৈবান্তান্‌ বত্রে বিস্মিতমানস2। 
সদশ্যাদিবিধৌ রাজা তদা তদ্‌ যজভকম্্ীণি ॥ ৩১ 
যশোধরস্তু মন্ত্রেণ সমাহুতং পতত্রিণং | 
জুহাব খগুশশ্ছিন্নং সংস্কতেহগ্ল য্থাবিধি ॥৩২ 
তমেবান্ভুতকর্ম্মীণং দৃষ্ট গ্রীতো৷ মহামতিঃ। 
রাজ্যমদ্ধঞ্চ রত্বানি দক্ষিণাত্বেন কল্লিতং ॥৩৩ 
কৃতে প্রতিগ্রহে পাপং নাস্তীতি স দ্বিজাগ্রনীঃ। 
প্রত্যগ্রহীৎড সশমস্তানাং গ্রামাণাঞ্চ চতুর্দশ ॥৩৪ 
'অন্তেভ্যশ্চ যথাঘোগ্যং স্থানং ভোজ্যং চতুর্বিবিধং4 
ন্ত্তবান্‌ শ্যামলম্তম্মিন লিখিত্বা তাত্রপাত্রকে ॥৩৫ 


পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের বঙ্গদেশে আগমন ও প্রভাব ১২৯ 


'লক্মণবাচম্পতি-রূত-পাশ্চাত্যকুলপংহিতায় লিখিত আছে--- 
“অশেষ-ষড় দর্শন-দর্শনাত্া যশোদয়ালক্ক তমুত্তিরেকঃ। 
জিতেক্দ্িয়; কাশ্যপবংশদীপঃ শ্রীরামমিশ্রেতি সমাখ্য বিপ্রঃ ॥ 
দ্বিজো ভরদ্বাজকুলান্জ-সূর্ধ্যঃ শ্রীমীন্‌ হি দামে।দরমিশ্রনাম! । 
বশিষ্ঠটজোহভীষ্ট বিশিক্টনিষ্টো নরেষু নারায়ণঠাকুরাখ্য£” ॥ 

ইত্যাদি । 


বিস্তার ভরে সমুদার প্রনাণ উদ্ধত হইল না। এ গ্রাপ্তের বিবরণ এই ঃ 
বড় দর্শনা ভিজ্ঞ, নশন্মী, জিতেন্দড্ির, দয়াবান্‌, কাশ্যপ-গোত্রীর শ্রীরামমিশ্র, 
ভব্দ্বাজগ্োজীর দামোদরনিশ্র, বশ্ষ্ঠগোত্রার নারারণ ঠাকুর, অগপ্রিবেশা 
গোত্রীর বিষুঃগ্রসাদ আচার্য, ভারা বছুব্বেদী ও কম্মদগ্ষ ভিলেন । 
রাশর গোড্রীর হবিবাম আচার্ষা সিভ, এব মৌদগলাগোত্রীয় রমেশ মিশ্র, 
£৯ উভয়ব্ক্তিত প্রপান খগ্দা ছিলেন | ইহারা নবদীপে উপস্থিত 
হইয়া তন্িকটনভী গ্রামে বাস বলেন । তাহার পরেও কয়েক জন আাঙ্গণ 
গীড়ে আগমন করিয়াছিলেন | 
প্রতকৌশিক-গোত্রীর একুষ মিশ্র, কৌশিকগোতীয় বিশ্বেশ্বর, এই 
দইজন খগ্রেলী, মাগবা, কুষ্গাত্রের « সঙ্গর্ষণ গোতীয় তিনজন বজুর্ষেদী ও 
হাত্রেযগোত্রীয় ভ্রীপতি মিআ জামবেদী ছিলেন । অনন্তর, গার্গা, ঘৃত- 
কৌশিক, কৌশিক ও পতিবেশ এইচাঁরি গোত্রীয় চারিজন যঙ্গর্ধ্বেদী, এবং 
নিরিকটাী নামক গৌতম-গোত্রীর একজন খগ্সেদী আান্ধণ গৌঁড়দেশে 
আসিরা বাস করেন। 
মহাঁদেবশাগুল্য-ক্ৃত-সঙগন্কতত্বার্ণবে লিখিত আছে 
“ততে। ভরদ্বাজকুলপ্রদীপঃ স্থৃকীত্তিধুক শক্তিধরাভিধানঃ । 
কোটালীপাঁটে স কটুঃ স্বদেশাত্ তারাসিকগ্রাম মুবাঁস তহস্থঃ। 


নি 


পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের বঙগদেশে আগমন ও প্রভাব ১২৯ 


'লক্মণবাচস্পতি-কূত-পাশ্চাত্যকুলসংহিতায় লিখিত আছে--" 
“অশেষ-বড় দর্শন-দর্শনাত্া যশোদয়ালঙ্ক তমুত্তিরেকঃ। 
জিতেন্দ্িযুঃ কাশ্যপবংশদীপঃ শ্রীরামমিশ্রেতি সমাখ্য বিপ্রঃ ॥ 
ছ্বিজে। ভরদ্বাজকুলাক্জ-সূর্য্যঃ শ্রীমান্‌ হি দামোদরমিশ্রনামা । 
বশিষ্ঠজোহভীষ্ট বিশিষ্টনিষ্টো৷ নরেষু নারায়ণঠাকুরাখ্যঃ” ॥ 

ইত্যাদি । 


বিস্তার ভরে সমুদার প্রনাণ উদ্ধৃত হইল না। এঁগ্ম্থের বিবরণ এই ; 
ড় দর্শনাভিজ্ঞ, বশস্বী, জিতেত্দ্রির, দয়াবান্‌, কাশ্যপ-গো ত্রীয় শ্রীরামশিশ্র, 
ভব্বদ্াজগোত্রীর় দামোদরনিশ্র, বশিষ্ঠগোত্রায় নারায়ণ ঠাকুর, অগ্রিবেশ্ম- 
গোত্রীর বিঞুঃপ্রসাদ আচার্ধা, ইহারা বজুর্ধেদী ও কর্মদক্ষ ছিলেন। 
পরাশর গোত্রীর ভপ্রিরাম আচার্য সি'ভ, এরৎ শৌদ্গলাগোত্রীয় রমেশ মিশ, 
“ই উভয়ব্যক্কিই প্রধান খগবেদী ছিলেন । ইহারা নবদ্বীপে উপস্থিত 
হইয়া! তন্বিকটবন্তী গ্রামে কাস করেন । তাহার পরেও কয়েক জন ব্রাঙ্গণ 
-গীড়ে আগঘন করিরাঁভিলেন | 


ন্রতকৌশিক-গোত্রীর কফ মিশ্র, কৌশিক-গোত্রীয় বিশ্বেশ্বর, এই 
চইজন প্রপ্নেদী, মাগুব্য, রুষ্গীন্রেয় ও সঙ্গর্ষণ গোঁজীর তিনজন যজুর্কেদী ও 
আাত্রেরগোত্রীর শ্রীপতি মিশ্র সাঁমবেদী ছিলেন । অনন্তর, গার্গ্য, ঘ্ৃত- 
কৌশিক, কৌশিক ও পতিবেশ্বা এইচাঁরি গোঁত্রীর চারিজন্‌ ষজুর্কেদী, এবং 
মিহিরাচার্য নামক গৌতম-গৌত্রীর একজন খগ্বেদী ব্রা্গণ গৌড়দেশে 
আসিয়া বাস করেন। 

মহাঁদেবশাগ্ল্য-কৃত-সন্বন্ধতত্বার্বে লিখিত আঁছে-_ 
“ততো ভরদ্বাজকুলপ্রদীপঃ স্ুৃকীত্তিধৃ শক্তিধরাভিধানঃ। 
কোটালীপাটে স বটুঃ স্বদেশী তারাসিকগ্রাম মুবাস ততস্থঃ। 


৮১ 


১৩০ কাশ্ঠপ-বংশ-ভাস্কর 


ততো নবনদ্বীপনিবাঁসতোদ্বিজঃ পুরন্দরাচার্য্য-সমাখ্যকাশ্যপঃ | 
কোটালীপাটে শুনকাঁবলম্বনাদীগত্য তস্থৌ বিনয়ী শ্রিয়ম্বদঃ ॥৮ 


ইত্যাদি 


বিস্তার ভরে সমুদীর প্রমাণ উদ্ধত হইল না। এ গ্রন্থের স্ঞিপ্প- 
তাতপর্য এই ১ _ভরছ্বাজগোত্রীর স্কীন্ডিসম্পন্ন শক্তিধর নামক এক ত্রাহ্গণ 
কোটালীপীড়স্থ তারাসী গ্রামে আসিরা বাস করেন | পরে, পুরন্দরাচাধ- 
নামক একজন কাশ্ঠপগোত্রীর ব্রাঙ্গণ নবদ্বীপ হইতে কোঁটালীপাড়ে 
আসিরা বাস করেনঃ ততপরে কৃষ্ণজীবন ঠাকুর চক্রবন্তী ও কোটালী- 
পাড়ে আসিয় বাস করেন। মৌদগল্য গোত্রীর একজন ত্রাহ্গণ, নারারণ 
পুরে, পরাশর, স্বতকৌশিক ও কৌশিক গোত্রীর তিনজন খণ্েদী ব্রীক্ষণ, 
বরঙ্গপুর সমাজের নিকট শ্রীপাশাগ্রামে, পরাশর গোত্রীর মৃত্যুগ্তর নামক 
একজন ব্রীঙ্গণ শ্রীপাশ। হইতে ধান্ুকার, ঘ্বতকৌশিকও কৌশিক-গোঁত্ীর 
হইজন ব্রা্মণ ধান্ুক1 হইতে গঙ্গা নগরে, অগ্রিবেশ গোত্রীয় যজ্েশ নামক 
একজন ব্রাঙ্গণ সামস্তসারে, ক্ুষ্ঠীত্রের গোত্রীর একজন বজুর্ষেদী ব্রাহ্মণ 
কোঁটালী পাড়ে, আত্রের, মাঁগব্য ও জক্কর্ষণ এই তিন গোত্রের কতিপর 
ব্রাহ্মণ ও বঙ্গদেশে আসিয়া বাঁস করেন। বজুর্ষেদীর একজন ব্রাঙ্গণ 
আলাধি গ্রামে, রূপনারায়ণ নামক একজন ব্রাঙ্গণ আলাঁধি হইতে মেদিনী 
মগুলে গিয়া বাস করেন । 


আখড়ার চণ্তীদাসের তিন পুল্র, স্ষ্টিধর, নারারণ ও গঙ্গষেশ | গঙ্গেখ 
হাজির কন্ঠা বিবাহ করিয়া মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন ও “জগন্নাথ 
কারফন্্মা” উপ।ধিলীভ করেন। ববনাপবাদগ্স্ত স্থষ্টিধরের কন্তা কোটালী- 
পাড়ের হরিহর চক্রবর্তী বিবাহ করেন। নারায়ণের পুত্র প্রবানন্দ, যবনভর়ে 
ভোজেশ্বর গমন করেন. 


পাশ্চাত্য-বৈদ্িকগণের বঙ্গদেশে আগমন ও প্রভাব ১৩১ 


পাঁশ্চাত্য-বৈদিকগণের আগমন সম্বন্ধে লিখিত আছে-_ 
“আসীতশিষ্ঠগোত্রীয় স্তপনোনাম তাঁপসঃ। 
কর্ণাবত্যাং দ্বিজশ্রষ্ঠে। বৈদিকাঁচার তৎপরঃ ॥ ১৭৫ 
গোবিন্দো রত্ুগর্ভশ্চ তন্ত দ্বৌ তনয়ৌ মতৌ । 
ধান্দিকো রতুগভেণহি গৌড়দেশং সমীগতঃ ॥ ১৭৬ 
আসীৎ সাবর্ণগোত্রীয়ো রবিনীম দ্বিজোত্তমঃ | 
কর্ণাবত্যাং মহামান্থস্তুশ্য দ্বৌ তনয়ৌ মতে ॥ ২০৫ 
আদ্যোবেদাস্তবাগীশঃ পদ্মনাভে। দ্বিতীয়কঃ। 
আগ্ো যজ্জবিধো পূর্ববং গৌড়দেশং সমাগতঃ৮ ॥ ২০৬ 
রামদেবকৃত বৈদিক-কুলমঞ্জরী | 
অর্থাৎ ;--কর্ণাবতী নগরীতে বৈদিকাচাঁর সম্পন্ন, তাপস, তপন নামে 
বশিষ্ঠ-গোঁত্রীয় একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। গোবিন্দ ও রত্বগর্ভ নামে 
তাহার ২টী পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে ধার্মিক রদ্রগর্ভ গৌডদেশে আগমন 
করিয়াছিলেন | 
কর্ণাবতীতে মহামীন্ত সাঁবর্ণগোত্রীয় রবি নামে একজন দ্বিজোত্তম 
হিলেন। তাহার বেদাস্তবাগীশ ও পদ্মনাভ নামে ২টা পুত্র ছিল | বেদাস্ত- 
বাগীশ যজ্ঞকার্্যে প্রথমে গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন। 
এই চারি গোত্রের পাশ্চাত্য বৈদিকগণের আগমনকা'ল সম্বন্ধে মতভেদ 
আছে। লক্ষীকান্ত বাচস্পতিকৃত্ত বৈদিক কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে-_- 
“দত্বা ত্রয়োদশগ্রামান্‌ নানাব্ধিবসুনি চ। 
পাশ্চাত্যান্‌ ভূপতিগোঁড়ে স্থাপয়ামাস বৈদিকান্‌ ॥ 
শাঁকে সাগর-রাগ-খাবনি-মিতে বিপ্রান্‌ কনূজশ্িতা- 
নানীয় ক্ষিতিপাঁল-মৌলিমুকুটে। শৌড়াঁধিপঃ শ্টামল£৮। 


১৩২ কাহ্াপ-বংশ-ভাঙ্বর 


অর্থাৎ ;--ক্ষিতিপাঁল গণের শিরোভূষণ গৌড়াধিপতি মহারাজ শ্যামল- 
বন্দী নানাবিধ ধন ও ত্রয়োদশ খানি গ্রাম দান করিয়! ১০৬৭ শীকে 
(১১৪৫ শ্রী) কনোৌজবাঁসী পাশ্চাত্য-বৈদিকগণকে গৌড়দেশে স্থাপন 
করিয়াছিলেন । 

ঈশ্বরের কুলপঞ্জিকার লিখিত আঁছে-_ 

“শাকে বেদ-রসেন্দু চন্দ্র-গণিতে সত্যং কনৌজস্থিতাঁন্‌ 
বিপ্রান্‌ পঞ্চ সমাদরেণ ক্ষিতিপশ্চানীয় দেশেহত্র বৈ” ॥ ইত্যাদি 

অর্থাৎ ;--ক্ষিতিপতি রাজা শ্যামলবন্মা ১৯৬৪ শীকে (১২৪২ শ্রী) 
কনৌজবাসী পাঁচজন ব্রাহ্মণকে সমাদর পূর্বক এদেশে আনিরা স্থাপন 
করিয়াছিলেন। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক-কুলপঞ্জিকামতে ৯০৬৭ শীকে 
(১১৪৫ শ্রী), ঈশ্বর কৃত কুলপঞ্জীমতে ৯১৬৪ শাঁকে (১২৪২ত্রীঃ ), সামন্ত- 
চুড়ামণিমতে ১০০২শকে (১০৮০ শ্রীঃ) অন্ত চারি গোত্রীর ত্রাক্ষণগণ 
এদেশে আগমন করিয়খছিলেন। কেহ বলেন, ১১৩৪ শীকে শাণিল্য ও 
সাবর্ণ আসিয়া! রাঁজ-প্রদ্ত গ্রাম ও সম্মীন লীভ করিরাঁছিলেন। ১০৬৭ 
শীকে রাজী বল্লাল সেনের রাজত্ব কালে সাঁমবেদী বশিষ্ঠ গোবিন্দ উপাধ্যার 
আপসিয়াছিলেন। কাঁলের বৈষম্য দেখিয়া সাঁমপ্তস্ত রক্ষী করিবার জন্ত 
এতিহাসিকেরা সিদ্ধীস্ত করিয়াছেন যে, ১০০১ শৃকে শুনক, ১০৬৭ শকে 
শাগ্ডল্য, ১১৬৪ শকে বশিষ্ঠ সাবর্ণ ও ভরদ্বাজের আগমন হইয়াছিল । 

বস্ততঃ, আমাদের মনে হর, ইহাদের বংশীবলী দেখিলেই আগমন 
কালের পৌর্ধাপর্য্য নির্ণয়ে অনেক সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে । ইহাদের 
বংশাবলীতে দেখা যায়, শুনক ৩০ পুরুষ, শাগ্ডিল্য ২৭ পুরুষ, বশিষ্ঠ ও 
সাবর্ণ ২৪ পুরুষ হইয়াছে । সুতরাং ইহাদের আগমন কাল ৩ পুরুষ 
ব্যবধান বল! যাইতে পারে | 


পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের বঙ্গদেশে আগমন ও প্রভাব ১৩৩ 


পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মধ্যে যে পাঁচজন প্রথমে বঙ্গদেশে আগমন 
করেন, বিভিন্ন গ্রন্থে তাহাদের নাম এবং পিতৃনামেরও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। 


ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জী মতে-_ 


শুনক-__বশোধর। শা্ডিল্য---বেদগর্ভ। বশিষ্ঠ--গোবিন্দ | সাধ্ণ-- 
পদ্মনাভ | ভরদ্বাজ-- বিশ্বজিৎ | 


পাশ্চাত্য-বৈদিককুলপঞ্জিকাঁর মতে-__- 


ভরদ্বাজ--বিশ্বজিতের স্থানে জিতমিশ্র লিখিত আছে । রাঁমভদ্রের 
পাঁশ্চীত্য-বৈদিককুলদীপিক1 ও মহাদেব শাপ্ডিল্যের মতে-_- 


শুনক-_যশৌধরের স্থানে শৌনক যশোধর লিখিত আছে । 
রামদেবের বৈদিক-কুলমঞ্জরীতে__ 


বশিষ্ট__ গোবিন্দ স্থানে রত্রগর্ভ। সাবর্ণ__পদ্মনীভ স্থানে বেদাস্তবাগীশ 
এবং ভরদ্বাজ বিশ্বজিৎ অথবা জিতমিশ্রের পরিবর্তে শ্রীমান্। মহাদেব 
শাণ্ডিল্যের মতে, ভরদ্বাজ--জিভামিত্র লিখিত আছে |. 


পিভৃনামের পার্থক্য- কাহারও মতে কুশের পুত্র বেদগর্ভ | কাহারও 
মতে ভার্গব মিশ্রের পুত্র বেদগর্ভ। কাহারও মতে তপনের পুত্র গোবিন্দ 
এদেশে আসেন নাই, তাহার ভ্রাতী রত্বগর্ভই আসিরাছিলেন। কাহারও 
মতে রবির পুক্র পদ্মনাভ এদেশে আসেন নাই, তাহার ভ্রাতা বেদাস্ত বাগীশ 
আসিয়াছিলেন | কাহারও মতে কমলাসনের পুত্র বিশ্বজিৎ | কাহারও মতে 
রমানাথমিশ্রের ছুইপুত্র জিতমিশ্র ও শ্রীমান্। কাহারও মতে জিতমিশ্র 
এদেশে আসেন, কাহারও মতে শ্রীমান্ই এদেশে আঁসেন। এ বিষয়ে 
প্রমাণ. 


“আসীদ্‌ ভারগবমিশ্রাধ্যঃ কর্ণাবত্যাং দ্বিজোত্তমঃ | 
বেদাচাধ্যস্তথা বেদগর্ভ্তচ্য স্থৃতাবুভৌ ॥ ১৮৫ 


কাশ্ঠপ-বংশ-ভাঙ্বরে 


শাগ্ডিল্যে। বেদগর্ভন্ত গৌড়দেশমুপাগমত্ড। 

পুত্রত্রয়েণ সহিতো যশোধর-স্থভাষিতঃ ॥৮ ১৮৬ 

“আসীদ্রমানাথ নামা মিশ্রোপাঁধি বিভূষিতঃ । 

সামবেদী ভরদ্বাজস্তপস্থী বিহিতক্রিয়ঃ ৷ 

তশন্যাতাজেো জিতমিশ্রঃ শ্রীমান্‌ শ্রীমাংস্তথ'পরঃ ৷ 

তেজন্বী জিতমিশ্রীস্ত গৌড়দেশমুপাগমণ্ড ॥+ 
পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুলপঞ্জিকা | 

“আ'সীদ্রমানাঁথনাঁমা মিশ্রোপাঁধিবিভৃষিত2 | 

কর্ণাবত্যাং দ্বিজশ্রেষ্ঠে। ভরদ্বাজঃ প্রতাপবাঁন্‌ ॥ ১৯3 

তস্য দ্বৌ তনয়ৌ শ্রীমান্-ক্িতমিশ্রৌ গুণান্বিতৌ | 

শ্রীমানাখাঃ সমায়াতে! গৌড়ে বজভ্তবিধো পুরা ॥৮ 

বৈদিক-কুলমঞ্জরী | 


বৈদিককুল-বূবি মহাঁন্ুভব যশোধর মিশরের আগমনের পরে অন্ঠান্ত যে 
সকল পাশ্চাত্য-বৈদিক এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহাদের সম্বন্ধে কুলগ্রান্থ 
সমৃহে নিম্নলিখিত রূপ বিবরণ পাওরা যার। রীঘবেন্দ্রকবিশেখর-কৃত 
“ভবভূমি বার্তীয়” লিখিত আছে__ 

“জ্রীরামমিশ্রস্তত আজগাম স গোত্রতঃ কাশ্যপঃ কশ্ঠপাভঃ। 
যজুবিদাং জ্ঞানবতাঞ্চ নাঁগে। যশোধরাৎ সপ্তসমা-সমাঞ্তো ॥ 
ততশ্চ শারজধরোহুতিতন্ত্রী সমগতঃ শক্তিধরেণ সাকং। 
ভরদ্বাজৌ গোত্রতন্তৌ সগর্ভে। যজুর্বিবদৌ জ্গকানবতাং বরিষ্ঠৌ ॥ 
ততশ্চ স্থব্রাক্ষণমি শ্রনামা কৃষ্ণাত্রেয়ে। গোত্রতশ্চাজগাম। 

স কাণুশাখী যজুষাং স্ুধীরঃ ক্টেহস্থা বিষ্টোরঘুনাথচক্রম্” ॥ ইত্যাদি 
ইহার পরে শ্রীরাম মিশ্র আগমন করেন। ইনি কাশ্তপগোত্রীয় 


পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের দেশে আগমন ও প্রভাব ১৩৫ 
জুর্কেদী এবং যজুর্কেদবিৎ জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কশ্ঠপের স্তায় 
প্রভাব সম্পন্ন । যশোধর মিশ্রের আগমনের সাত বৎসর পরে ইনি 
আগমন করেন । তাহার পরে শক্তিধর নামক একজন ব্রাহ্মণ তন্ত্রশান্ত্রজ্ঞ 
শীরঙ্গধরের সহিত আগমন করেন। ইহারা উভয়ে সহোদর, ভরদ্বাজ 
গোত্রীয়, বজুর্কেদী ব্রাহ্মণ। ইহার পরে স্ুত্রাঙ্গণমিশ্র নীমক একজন, 
ব্রাঙ্গণ আগমন করেন। ইনি কাথশাখাধ্যায়ী ; কৃষ্তীত্রের গোত্রীয় ও 
বজুর্ষ্বেদী ছিলেন। এবং ইহার কণ্ঠদেশে নাঁরারণের পরঘুনাথচক্র” 
বিছ্বমান ছিল। 

জটাধররুত-পাশ্ঠাত্য-কুলদীপিকার লিখিত আছে__ 


“অতঃ পরং যে সমুপাঁগতা দ্বিজ' স্তে বৈদিকত্বেন চ বিশ্রতাস্তথা। 
ততোহুপি বিশ্বং জনয়ন্তি বিস্ময়ং কৃত ক্রিয়াং নিত্যমনিষ্টনীশিনীং ॥ 
বেদা-ম্বরা-দিত্যমিতে শকাঁবে, শ্রীবূপরামোহপিচ কান্যকুজাৎ। 
জয়ারিদেশে স্থমনাহি কৃষ্ণাত্রেয়াখ্যগোত্রে গুণবান্‌ সমাসীৎ ॥ 
শাঁকে স্মরাকাশ-দিবাকরাঁব্দে শ্রীবৈষ্ঞবানন্দ ইয়ায় নাম । 
কোটালীপাড়ান্তরগে র্তালে, স কান্কুজাদিহ গৌতমাখ্যঃ ॥ 
সমুদ্র-শূন্যাক্ষি-স্ধাংশু-শাকে শ্রীরামনারায়ণনামধেয়ঃ। 

স কাঁশ্যপঃ কৌনজতশ্চ চন্দ্র-দ্বীপাখ্যদেশে চ্যুতদোঁষ আসীৎ ॥ 
'নাগান্তরীক্ষা-ধ্যম-মে শকাঁব্দে বটুঃ কুপাটাখ্যমুনিঃ স্ুনামা । 
বাৎস্তঃ সমাগাণ্ পরমোহপি চন্দ্র-ীপে মনোরগ্রক কৌন্জীয়ঃ ॥ 
শাকে গ্রহা-কাঁশ-রবি-প্রমান্দে, মুকুন্দ আচার্য উপাধিমেতঃ | 

স কৌইনজাদবৎসকুল প্রশান্তঃ সুমধ্যভাগং ব্যগমদ্‌ যশন্থী ॥ 
নভঃ-শ্শাঙ্ক-দি-বিধৌ শকাব্দে রথীতরো মাধবমিশ্রনামা । 
আীকান্যকুব্জং পরিহাঁয় বিদ্বান্‌ ছ্বিজো। নব্নীপসমাজ আসীশু ॥ 


১৩৩ কাশ্প-বংশ-ভাস্র 


জগজজনাজ্ঞান-বিনাশবিজ্ঞাঃ অবাপ্তবিষ্যা1 বিধিবদ্ধিধিজ্কীঃ | 
স্্থানহীন] অতিরাষ্ট্রবিপ্রবাৎ বড়ূবু রালম্বা তদ1 স বান্ধবান্ত ॥ 

ইহার তাৎপর্ধ্য এই রে, 

১২০৪ শকাবে রূপরাম নামক একজন কুষ্গাত্রের জরাঁরি দেশে 
আগমন করেন। 

১২০৫ শ্রকান্দে বৈষ্বানন্দমমিএ নামে একজন ব্রাঙ্গণ কোটালীপাড়া: 
রতালে অবস্থান করেন। 

১২০৭ শকাঝে রূপনারারণ নামক একজন কাশ্যপ-গোঁজীয় ব্রাহ্মণ 
চন্্রদ্বীপে বাঁস করেন। 
১২৯৮ শকাবে বাৎস্যগোত্রীর কপাট নামক জনৈক ব্রাহ্মণ, চক্রুদ্বীপ্ে 
আগমন করেন। 

১২০৯ শকাব্ে মুকুন্দাচার্্য নামক একজন ব্রাহ্ষণ মধ্যভাগে এবং 

১২১০ শকান্বে রণীতর গোৌঁত্রীপ্প মাঁধবমিএ নামক একজন ব্রাহ্মণ 
কনৌজ হইতে নবদ্বীপে আসিরাছিলেন। ইহারা সকলেই বেদাঁধ্যারী ও 
বহুশাস্ত্দর্শী ছিলেন! ইহারা রাষ্ট্রবিগ্রবে স্বদেশ ত্যাগ করিরা স্বীর বদ্- 
বান্ধবগণের অনুসরণার্থ বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন | 

ভট্টপল্লীর ব্রাহ্গণগণ ১৩৭২ শকাঁব (১৪৫০ খ্রীঃ) হইতে ১৪২২ 
শকাঁবের (১৫০০ খ্রীঃ) মধ্যে আগমন করেন। 


পপ শাটার 


পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের বাসস্থান নির্ণয় । 


রাজা শ্তামলবন্মী পাশ্চাত্য বৈদিকগণকে চৌদ্দখানি গ্রাম দান করিয়া 
ছিলেন। যথাঁ-_(১) আলাধি, (২) জরারী, (৩) গৌড়ালী, (৪) কুমীরহট্র, 
(৫) পানকুণ্ড, (৬) আখড়া, (৭) সাতৈর, (৮) ব্রহ্মপুর্ন। (৯) মরীচি প্রসার, 
(১০) দপপিবামন, (১১) চন্দদ্বীপ, (১২) নবদ্বীপ, (১৩) কোটালীপাড়া, এবং 
(১৪) সামন্তসাঁর। এই চৌদটা স্থানই বৈদিক সমাজ বলিয়া গ্রসিদ্ধ | 
তথাঁচ-_ | 
“অধলাঁধীতি জয়'ডীতি গৌড়ালীতি স্ুনিশ্চিতম্‌ । 
কুমীরহট্রগ্রামন্ত্র পাঁনকুগুস্তথৈব চ ॥ 
আখোঁড়া সাঁতোরাশ্চৈব ব্রঙ্মপুরস্তথেব চ। 
মরীচস্ত প্রসারজ্ত্ব দধিবামন এব চ ॥ 
চন্দ্রদ্বীপোনবদ্ধীপঃ কোটীলীপাড় এব চ। 
সামস্তসারন্ত্েতে বৈ শ্রামীঃ সিদ্ধাশ্চতুদ্দশ ॥ 
রাঁজাঁহসৌ শ্যামূলে। বন্মা পঞ্চ ব্রীক্গণপুজ্বাঁন | 
পুরস্কত্য দদৌ স্বীনং চতুর্দশ স্থশীসনম্ঠ' ॥ 
বৈদিক কুলপঞ্জী । 


শীগডল্য বেদগর্ভের চারিটী পুঞ্র খাঁকাঁর, বীঁজা তাহাকে আলীধি,. 
পানকুণ্ড, আখোঁড়। ও মধ্যভাঁগ দান করেন বশিষ্ঠগোত্র কান্তিকের 
( গোবিন্দের) ২টী পুঞ্ত্র ছিল বলিয়া তাঁহাকে জয়াড়ী ও গৌড়ালী দাঁন 
করেন। সাবর্ণগোত্র পদ্মনীভের এটা পুক্র থাকায়, তাহাকে শান্তর, ব্রহ্গ- 
পুর ও চক্দ্রদ্বীপ এই তিনটা স্থান প্রদত্ত হয়! ভরদ্বাজ গোত্রীয় জিতামিত্রেক, 


১৩৮ কাশ্তপ-বংশ-ভাস্কর 
বাসের জন্য নবদ্বীপ, দধীচিও কোটালীপাড়া, এবং মরীচির প্রসার এই স্থান 
চতুষ্টয় এবং যশৌধরকে সামস্তসার গ্রাম দান করা হয় । অথাঁচ-_- 
“আলাধিসংজ্ঞং খলু পানকুণ্ডং তথাখড়ামেব চ মধ্যভাগং। 
তদ্বেদগর্ভায় চতুঃস্থতায় বিপ্রীয় দেশান্‌ চতুরো৷ দদৌ সঃ ॥ 
নুপোহপি রাজন্যক-রাজি-রাজিতো দ্বিজীবলী-লালন-পালনোহসৌ । 
বশিষ্ঠগোঁত্রায় জয়ারিনীমকং গৌড়াঁলিকং যুখা-স্থতাভিশালিনে। 
স শান্তরুং ব্রন্মপূরঞ্চ চন্দ্বীপাখাদেশং ত্রিন্ুতায় তস্মৈ। 
গ্রীমত্রয়ং বাস স্থখোপযুক্তং সাবর্ণগোত্রায় নুপোহপ্যযচ্ছণ ॥ 
রাজ! নবদ্বীপ-দধীচিসংজ্ঞং কোটালীপাটং মরীচিঞ্চ তস্মৈ । 
দদৌ৷ ভরদ্বাজকুলায় দেশান্‌ চতুক্ষসংখ্যান্‌ চতুরাত্মজায় ॥ 
দেয়াস্ত্রয়োদশ ইমে বিহিতাঃ ক্রমাঁদবে 
লামন্তসার পরিযোগ মবাপ্য তাব্ছ । 
শ্রেষ্ঠীভবন্ত্যপি চতুর্দদশততসমাজাঃ 
-পাশ্চাত্য-বৈদিককুলেষিতি কীর্তনীয়াঃ” ॥ 
বৈদিক-কুলপঞীতে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাঁর | যথাঁ- 
“চন্দ্রদ্বীপঞ্চ কোটালীপাঁড়ঞ্ স ঘশোধরঃ | 
নিজার্থং কল্পয়ামীস তথা সামস্তসারকং ॥ 
আখোড়া-মধ্যভুখগৌ চ পানকুণ্ডং যশোধর2। 
শাণ্ডিলা-বেদগর্ভশ্য ভেগার্থং লমকল্পয়ত ॥ 
তথ! জয়ারি-গৌড়ালী-মালাধিং দ্বিজসত্তমঃ | 
-বশিষ্ঠায় স গোবিন্দদেবাঁয় সমকল্পয়ৎ ॥ 
মরীচিং শান্তরুং ব্রহ্মপুরং বিপ্রকুলোত্তমঃ | 
সাবর্ণ পন্মনাভায় কল্পয়ীমীস ধন্মবি ॥ 


পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের বাসম্থান নির্ণয় ১৩৯ 


নবন্বীপঞ্চ দধীচিং জিতামিশ্রায় সদ্বিজং | 
কল্পয়ীমাস ধন্মাত্বা সদা সত্যপরায়ণ2” ॥ 


যশোধরঃ সামস্তসারে, আখড়াঁরাং বেদগর্ডঃ, গোবিন্দো গৌড়ালৌ, 
পদ্পনাভঃ শীস্তরৌ, জিতামিশো। নবদ্বীপে | 


চতুদর্দস্ণ-স্নহ্াজ দ্হান্ননিশন্। 


চন্দ্রদ্বীপ ও কোঁটালীপাড়।-_পুর্ববঙ্গে। নারিকেল ও গুবাকাদি 
সুক্ষ পরিবেষ্টিত সুরমা স্থান। 


নবদ্বীপ- গঞ্জাতীরে | এইস্াঁন চৈতন্তমস্থা প্রভূর জন্ম স্থান | 


সামন্তসার--ত্রঙ্গপুজের নিফট। নবদ্বীপ হইতে বনু পূর্বদিকে 
অবস্থিত | এইস্তান খ্রি ও পনসাদি তরু এবং করেকটা ক্ষুদ্র নদীদারা 
পরিবেষ্টিত | 

আলাধি-আত্রেরী ও প্রাচী নদীর পার্খে অবস্থিত। এই স্থানে 
বন্ধ বেদবিত ব্রাহ্মণের বাস। 

জয়ারি-_অতি সমৃদ্ধ গ্ান, ইহা দেবপুরী তুল্য। এখানে পুরস্ত্রী, 
দেবক্ধী, হরিহর, এবং বিরিঞ্ি প্রভৃতির বনুতর মন্দির আছে। 

গোৌড়ালি__অতি স্ুরম্য সর্বগুণসম্পন্ন স্থান। এখানে অনেক গুণবান্‌ 

প্রাঙ্গণের বান! 

কুমারহট্র-_গঙ্গাতীরে, এখানে বনু বেদজ্ঞ ব্রাক্ষণের বাস। গঙ্গীর 
পবিত্র বারিষ্পর্শে এই নির্দোষ স্থান সদাই পবিত্র । 

আখড়া পুর্বদেশীয় বৈদিক সমাজের নিকট । 

পাণিকুণ্ড__ভাগ্যদহ হ্রদের নিকট । 


১৪০ কাশ্প-বংশ-ভাস্কর 
ব্লল্গপুর--আখড়ার অস্তে ৷ এই স্থানে শাগ্ডল্য গোত্রীয়দের সমাজ 


তথাঁচ-_- 
“চন্দ্রদ্বীপ ইতি খ্যাতঃ কোটালীপাড় সংজ্ঞক£ঃ। 


নারিকেলগুবাকাঁছ্যৈবে্থিতঃ পুর্ববদে শকঃ ॥ 
গঙ্গাতীরে নবদ্বীপো যত্র চৈতন্যসস্ভবঃ | 
সামন্তসারস্তৎপুর্বের ব্রক্মপুত্রসমীপতঃ ॥ 
সরিদ্বেন্তিত ভূখণ্ড খজু র-পনসাৰৃতা । 
আলাধীতি পুর! খ্যাতাঁ ভূদেবগণ-সেবিতা ॥ 
বত্র প্রাচী বহতি বিমলৈ রাত্রেযী পুণাতোয়ৈ- 
শ্ছন্দোগানাং পরম্কৃতিনং যত্র বসোবিশেষহ ॥ 
জয়ারিগ্রামে সুরপুরসমাঁনে সম্প্রতি পুনঃ । 
পুরস্মী-দেবস্্রী-হরিহর-বিরিঞি-শ্হিতিরিতি ॥ 
গৌড়ালী গুণসম্পন্ন! গুণবদব্রাহ্মণস্থিতি | 
গুণাঁতিরিক্তজয়িনী গুণাকর-মনোহরা ॥ 
গ্রামঃ কুমারহটো হসৌ গঙ্গা-সলিলনিন্মলঃ ৷ 
বেদজ্ানাঁং স্থ্িতির্ধত্র বসতাঁং দোৌষবজিতা ॥ 
আখোড়া-গ্রামসামীপ্যে পূর্ববদেশসমাঁজকং । 
পাঁণিকুণ্ডং বিজানীয়াশু যত্র ভাগ্যদহোহদঃ । 


আখোড়ান্তে ব্রঙ্গপুরশ্চৈব শাগ্ডিল্যস্ সমাজ ক” ॥ 
কুলপঞ্জিকা ) 


চতত্দস্প লম্মাজেল্ অগুহমান্ন আঅলঙ্থা। 


কোটালীপাড়া বর্তমান ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার 
'অন্তভূক্তি ঘর্থরা নদীতটে কোটালীপাড়া থানার অন্তর্গত | উনশীয়া, হরিণা- 
'হাঁটী, পশ্চিমপাঁড়া, ডহরপাঁড়া, মদনপাঁড়া, রতাঁল, ফেরধরা, তাঁরাশী, 
মাঝবাড়ী প্রভৃতি স্থানে বহু গণ্য মান্য বৈদিকের বাস। 

চন্দ্রদ্বীপ-বাখরগঞ্জ জিলাৰ অন্তর্গত । উজিরপুর, শিকারপুর, 
'দহেরগতি, রাঁমচন্্রপুর, বাঁটাজৌড়, হরিসোণা, টাদসী, গৈলা, ফুল্লশ্রী, 
শিভিপাশা প্রভৃতি স্থানে বনু সন্ত্রান্ত বৈদিক ত্রীক্গণ বাঁস করেন। 

সামস্তসার-_ফরিদপুর জেলার মেঘনা নদীর তীরে গৌসাইর ভাট 
পানার অন্তর্গত । বেজনীপার, কাঁশাখ গু, টেংরা, ধীপুর, মুলর্গাও, শিঙ্গার 
চা, কাকৈসার, ধানকাঁঠী, প্রিরকাঁঠা, মহীসার, লোনসিংহ, নড়িরা, 
পাক্কা, আমতলী, তুলাসার প্রক্ততি স্থানে বু মান্য গণ্য বৈদিক ব্রাঙ্গণ 
বাঁস করেন। 

চোয়া ও কুলকু্টী-_এখানে শৌনক, শাগ্ডিলা, বশিষ্ঠ প্রভৃতি নানা 
গোত্রীয় জাঙ্গণেরা বাঁস করেন । 

নবদ্বীপ-নদীরা জেলার অন্থগত ভাগারণী তটে স্থপ্রসিদ্ধ স্বান। 
এই স্থান মহা প্রভু চৈতন্যদেবের জন্মভূমি বলিয়া মহাতীর্থরূপে পরিগণিত। 
পাগ্ডিত্যের জন্ত এইস্তান'*বিগ্ভাপী্” বলির? প্রসিদ্ধ । 

আলাধি-বরাঁজসাহী জেলার জালীলপুরের নিকট অবস্থিত ছিল, 
সম্প্রতি প্রাচী ও আত্রেরী নদীগর্ভে নিমগ্র হইছে? 

জয়ীরি__রাজসাহী জেলার অন্তর্গত | নাটোর হইতে ৮ মাইল 
দক্ষিণে অবস্থিত। 

কুমারহট্ট--কাহাঁরও মতে এইস্থান মধ্যভাগ। কেহ বলেন, ইহা! 
বিক্রমপুরের অন্তর্গত পাটগাও এবং মাঁদারীয়া গ্রাম। 

পাঁনকুণ্ড- ঢাকা জিজাঁদ। মাপণিকগঞ্জ মহকুমায়। 


বৈদিকগণের প্রকার ভেদ । 
বৈদিক ব্রাঙ্গণের মধ্যে প্রধানতঃ ভুইটী বিভাগ আছে-_দীক্ষিণাতা- 
ও পাশ্চাত্য! এই ছুই প্রকার বৈদিক সম্বন্ধে প্রাচীন আঁচার্যাগণের' 
মত এই 7-- 
বৈদিক কুলমঞ্জরী নামক গ্রন্থে লিখিত আছে ;-- 
“আদৌ তু পশ্চিমে দেশে সদা সুকম্মতৎ্পরাঃ । 
সাঁপন্‌ বিপ্রবর! যে বৈ বে্দ-বেদীঙ্-পাঁরগাঃ ॥৯৫ 
তে পাশ্চাত্য ইতি খ্যাতাঃ পশ্চাদ গৌড়সমখশ্রয়াঃ 
সর্বেবভ্যো বৈদিকেভাস্ত্ শ্রেষ্টাস্তেজশ্িনঃ সদা” ॥৯৬ 


অর্থীং--যে সকল বেদ-বেদাজ-পারগ ও সর্বদা সৎকর্ম নিরত ব্রাহ্মণ 
প্রথমে পশ্চিমদেশে বাঁস করিয়া পরে গৌড়দেশে আগমন করিরীছিলেন, 
তাশ্ার! পাশ্চাত্য বলিয়া খ্যাত। এই সকল ব্রাঙ্গণ অতিশয় তেজস্বী ও 
সকল বৈদিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 
পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে-__ 
“কর্ণাবত্যাং পুরা বাসে! যেষা মাসীদৃদ্িজন্মনাং । 
পশ্চাজে সমায়াঁতাঃ পাশ্চাত্যান্তে প্রকীত্তিতাঃ? ॥ 


অর্থাৎ ;_-যে সকল ব্রাহ্ধণ পুর্বে কর্ণাবতীতে বাস করিয়া পরে 
বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছেন, তাহারাই পাশ্চাত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ! 


বৈদিকগণের প্রকার ভেদ ১৪৩ 


দক্ষিণাত্য সম্বন্ধে লিখিত আছে-_ 
“উতুকলী তাঁত্রপর্ণীচ ষোনিপীঠী চ মাগধী । 
চন্দ্রনাথী তথ! সুন্গী দাঁক্ষিণ্য। বৈদি কাঃ স্মৃতাঃ ॥ 

অর্থাৎ ;--উতৎকল, ভাঁঞপর্ণ, কামরূপ, মগধ, চন্দ্রনাথ ও স্থন্ম দেশে 
যাভারা বাস করেন, তাহারা দাক্ষণাত্য বৈদিক বলিয়! খ্যাত ! 

বাঁযু পুরাণে লিখিত আছে-_বস্ুরাজ নামক একজন ব্রাহ্মণ রাজগৃহবনে 
একটী অশ্বমেধ যজ্জের অনুষ্ঠান করেন। তিনি এ যজ্ঞোপলক্ষে বৎস, 
উপমন্গ্যু, কৌগিন্য, গর্গ, হারীত, গৌতম, শাগিল্য, ভরদ্বাজ, কৌশিক, 
কাশ্ঠপ, বশিষ্ঠ, বাংস্, সাবি ও পরাশর এই চৌদ্দ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়ন 
করি! প্রচুর ভূমি দান করেন। পরে তাহাদের বংশধরগণ বঙগদেশের 
নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়েন, এবং দাক্ষিণত্য বৈদিক নামে প্রসিদ্ধ হন । 

বস্ততঃ, বিন্ধ্পর্বতের উত্তর ভাগ হইতে যে সকল ব্রাহ্ধণ এদেশে 
আসির়াছেন, তাহারা পাশ্চাত্য, এবং বিন্ধ্যপর্ববতের দক্ষিণভাগ হইতে 
বাহারাঁ আগমন করিরাছেন, তাহার] দাক্ষিণাত্য। এ বিষয় পূর্বেই 
বিশেষরূপে উল্লিখিত হইরখছে । এই ছুই প্রকার বৈদিকই ব্গদেশের 
বন্তস্তানে বাস করিতেছেন। 

পাশ্চাতা বৈদিকগণ দাক্ষিণাতা নৈদিকের সহিত কোনরূপ সংশ্রক 
করেন না| কন্তাঁদি "্মাদান প্রদীঁনেরও নিরম নাই। এরূপ কাজ: 
করিলে, পাশ্চাত্য বৈছ্িকগণ সমাঁজচ্যুত ব1 নিতান্ত নিন্দনীর হইর1 থাকেন। 
কিন্ত্-_-আমরা প্রাচীন কুলগ্রন্থ সমূহে দেখিতে পাই যে, বিশুদ্ধ পাশ্চাত্য- 
বৈদিক সমাঁজেও কচি কদাচিৎ দাক্ষিণাঁত্যের সংস্রব ঘটিয়াঁছে। বলা বাভুল্য, 
বনু গ্রন্থের আলোচনা জানা যায় যে, জ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু ও দাক্ষিণাত্য 
বৈদিক হইরা পাশ্চাত্য বৈদিক বলিয়! পরিগণিত হইয়াঁছিলেন। বাস্তবিক, 
বঙ্গদেশে বাস করিয়াও পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের মধ্যে আচার. 
বাবহারগত এবং গুণগত বিশেষ তারতম্য এখনও বর্তমান রহিয়াছে। 


১৪৪ কাশ্যপ-বৎশ-ভাস্কর 


পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথা! না থাকিলেও, ইহাদের মাধো 
ঢুইটী বিভাগ আছে-_-পঞ্চগোত্র ও ষষ্ঠগোত্র | শুনক বা শৌনক, শাগ্ডিলা, 
বশিষ্ঠ, সাবর্ণ, সাঁমবেদী ভরদ্বাজ, ইহারা পঞ্চগোত্র । এতত্তিন্ন অন্তান্ত সকল 
গোত্রই ষষ্ঠগোত্র বলির! পরিচিত । যষ্ঠগোত্র সপ্বন্ধে বৈদিক-কুলপঞ্জিকার 
লিখিত আছে 


“পশ্চাঁ কর্ণীবতীস্থানাঁদাঁগতা বহবোছিজাঃ। 
বন্টগো ত্র ইতি খ্য'তা বেদ-বেদাজ-পারগাঃ ॥৫২ 
খবিন্দু-পক্ষেন্দু শকাঁৎ পরং ফে, সমাঁগতা বিপ্রবরাঃ সুবজে 
তে য্ঠগোত্রাঃ প্রথিতা জ্সিধেব লোঁকে বা চৌ ভ্তম-মধ্যমাঁহধমাঠ।৫৩ 


ভরছ্বাজো বশিষ্ঠশ্চ কুষ্ণাত্রেয় স্তথৈৰ চ। 

রথীতরঃ কাশ্যপশ্চ ধাঁৎস্তো গৌতম এব ঢ ॥৫৪ 

আদাঁবেতে সমায়াঁতীঃ ষষ্ঠগৌত্র। স্ততোহপরে। 

পরাশরোশহুগ্রিবেশ্াশ্চ কৌশিকো ঘুতকৌশিকই 1৫৫ 

মৌদ্গল্যঃ সঙ্বর্মণশ্চ তত্রাত্রেয়ঃ সমাঁগতা? | উত্যাদি 

ইহার তাৎপর্য এইযে, ঘশোধর মিশরের আগমনের পরে ঘে সকল বেদ- 

বেদাঙ্গপারগ ব্রাঙ্গণগণ কর্ণাবতী সমাঁজ হইতে এদেশে আগমন কবিরা 
ছিলেন, তাহীরাই ষষ্ঠ গোত্র বলির খ্যাত । বে কল ত্রীক্গণবর্ধয ১২০০ 
শকাব্দের পরে বঙ্গদেশে আগমন করিনাঁছিলেন, শীহাঁরা বষ্টগোত্র নামে 
প্রসিদ্ধ। ইহারা উত্তম, মধামও অধম ভেদে তিন প্রকাঁর। ভরদ্বাজ 
( য্ধুর্ব্বেদী ), বশিষ্ঠ ( বুর্কেরেদী ১, কুষ্টাত্রেয। রথীতর, কাগ্তপ, বাতসা, 
গৌতম, এই সকল গোত্র প্রথমে আগমন করেন। পরে, পরাঁশর, অগ্নিবেশ্ম, 
কৌশিক, দ্বতকৌশিক, মৌদ্গল্য, সন্কর্ষণ, আত্রেয় প্রভৃতি অন্যান্ত বষ্ট- 
গোত্রেরা আগমন করিয়াছেন। 
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“পাঁশ্চাত্য-বৈদিক কুলমঞ্জরীতে লিখিত আছে-_ 
“কৃষণাত্রেয়ো ভরদ্বাজে। বশিষ্ঠঃ শৌনক স্তথ!। 
কাশ্যপশ্চৈব বাৎস্যশ্চ ঘৃতকৌশিক-কৌশিকৌ ॥ 
পরাশরোহশ্িবেশ্বশ্চ সঙ্কবণ-রথীতরৌ । 
আত্রেয়ঃ কৌশিক শ্চৈতে ব্ঠগৌত্রাঃ প্রকীন্তিতাঃ ॥ 
অর্থ স্থগম বলিয়া অনুবাদ প্রদত্ত হইল না । 
বৈদিক-কুলদীপিকাঁয় লিখিত আঁছে-_ 
“আসন্‌ যশোধরাদীনাং বান্ধবা যে মহাতনীং। 
কর্ণীবতীষু বিপ্রাস্তে বৈদি কাঁচারতশ্পরাঃ ॥ 
বশিষ্ঠঃ কাশ্যপশ্চৈব কৃষ্ণত্রেয় স্তথৈব চ। 
গৌতমশ্চ ভরদ্বাজে। বাঁৎশ্যশ্চৈব রঘধীতরঃ ॥ 
পরাশরোহগ্রিবেশ্মশ্চ ঘুতকৌশিক-কৌশিকৌ । 
বষ্ঠগোত্রাস্ত বিজ্ঞেয়া ইত্যেকাদশসংখ্য কঃ ॥ 
এতে যশোধরাদীনাঁং সৌহার্দেন বশীকুতাঁঃ। 
অথ কর্ণাবতীং ত্যক্তূ1 গৌড়দেশং সমাযযু৮ | 
অর্থাৎ ;$--কর্ণাবতী সমাজে মহাত্মা ষশোঁধর প্রভৃতির বৈদিকাচার সম্পন্ন 
যে সকল বন্ধু বান্ধব ছিলেন, তাহা রাও যশোধর প্রভৃতির সৌহার্দে বশীভূত 
হইয়া, কর্ণাবতী সমাজ পরিত্যাগ পূর্বক গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন । 
তাহারা এগার জন। বশিষ্ঠ, কাশ্ঠপ, কৃষ্টাত্রেয়, গৌতম, ভরছ্বাজ, বাৎ্ত, 
রথাতর, পরাশর, অগ্নিবেশ্ম, ঘ্ৃতকৌশিক ও কৌশিক । ইহারা ষষ্ঠগোত্র 


বলিয়া প্রসিদ্ধ | 
লক্ষীকাস্ত বাচম্পতির কুলপঞ্জিকায় লিখিত আঁছে--- 


খক্‌, সাম ও যজ্জুঃ ভেদে শুনক ও কাশ্তপ তিন প্রকার | বেদ ও প্রবর 
ভেদে কৃষ্াত্রের তিন প্রকার । যজ্জূর্কেদী বশিষ্ঠ, পঞ্চপ্রবর ও জিগপ্রবর-ভেছে 


১৬ 
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দ্বিবিধ। বৎস, পঞ্চ প্রবর ও ত্রিপ্রবর ভেদে দ্বিবিধ | বেদ ভেদে বাত্ন্ 
দ্বিবিধ, খগবেদী ও যজুর্কেদী | যজুর্কেদী ভরদ্বাজ, গৌতম, পাণিনি, ঘ্বৃত- 
কৌশিক, আত্রেয়, আতথ্য, কুশিক, কৌশিক, অগ্নিবেশ্ম, উতথ্য, গার্গ্য, 
বথীতর, সন্কর্ষণ, কৌত্ডিন্য, মৌঞ্জখধি, পরাশর, পৌতিমাস্য, গুত্তমাস্য, ভৃগু, 
জাতুকর্ণ, মৈত্রায়ণ, ভার্গব, বিশ্বামিত্র, উপমন্থ্য, ও বৈশম্পায়ন। এই সকল 
গোত্রীয় ব্রা্গণগণ গৌড়ে আসিয়া বাঁস করেন। ইহারা ষষ্ঠগৌন্র বলির? 
পরিচিত। বিস্তার ভয়ে প্রমাণ সকল লিখিত হইল না। 

পূর্ববকালে বৈদিকসমীজে পঞ্চগোত্রের বিশেষ সন্মান ছিল৷ ইহার মধ্যে 
কয়েকটা কারণ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । 

১। শুনক ( শৌনক ), শাগ্ডল্য, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ এই: 
কয়েকটী গোত্রীয় ব্রাঙ্গণগণ পঞ্চগোত্র নামে পরিচিত 1 ইহাদের মধ্যে শুনক 
( শৌনক ) খপ্বেদী, অপর কয়েকটা গোত্র সামবেদী। ইহারাই প্রথমে 
এদেশে আগমন করেন, এবং বিদ্যা ও ব্রহ্মণ্যে বঙ্গদেশ উজ্জল করিয়াছিলেন : 
যদিও ইহাদের পুর্বে অন্তান্ত গোত্রীয় কোন কোন ব্রা্ষণ আসির়াছিলেন,. 
তথাপি তাহারা সেরূপ প্রতিষ্ঠিত হন নাই । 

২। ইহারা বাঁজপ্রদত্ত ভূসম্পত্তি ও সম্মান প্রাপ্ত হইরা, দেশের 
মধ্যে সকলের নিকৃটই বিশেষ সন্মান ভাজন হইয়াছিলেন। 

৩। এই পাঁচ গোত্রীয় ব্রাহ্গণগণ পরস্পর সম্বন্ধ সুত্রে আবদ্ধ হইয়া 
সজ্ঘবন্ধভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা ও সম্মীন রক্ষা করিবার জন্ত বন্ধপরিকর 
হইয়াছিলেন । 

৪ | ইহারা পূর্ব্বে আসিয়া এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ॥ সুতরাং. 
পশ্চাদাগত ব্রাহ্মণেরা ইহাদের সহিত মিলিত হইতে চেষ্টা করিলেন । কাজেই 
তাহাদের আবদার ব1! সম্মান রক্ষায় বাধ্য হইলেন। ইহাঁরাই “্যষ্ঠগোত্র” 
বলিয়া পরিচিত । | 
বস্ততঃ, যে সকল গুণ বা বস্ত থাকিলে মান্য, সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও 
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সন্মান ভাজন হইয়! থাকে, পঞ্চগোত্রীয় ব্রাক্মণগণের মধ্যে তাহার কোনটারই 
অভীব ছিলনা । ভগবান্‌ মন্গু বলিয়াছেন-_ 
“বিত্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম বিষ্যা। ভবতি পঞ্চমী । 
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়ো যদ্‌ বহুত্তরম্ঠ' ॥ 

অর্থাৎ; বিত্ত, বন্ধু, বয়স, সৎকার্য্য ও বিগ্া এই কয়েকটা সম্মানের 
স্ান। ইহাদের মধ্যে পূর্বব পূর্ব্ব হইতে পর পর গুলি শ্রেষ্ঠ। 

অতএব এই সকল বিষয়ই তাঁহাদের বিশেষ উতৎকর্ষের জনক হওয়ায়, 
তাহার! সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 

এখানে সত্যের অনুরোধে ইহ! অবশ্ঠাই বলিতে হইবে যে, শৌনক 
বশোধর মিশ্র এদেশে প্রথম আঙিলে, শুনককে পঞ্চগোত্রের তালিকা! 
হইতে বাদ দিতে হয়। আর, যদি শুনক বশোৌধর মিশ্র পৃথক ব্যক্তি হন শু 
তিনিই প্রথম এদেশে আসেন এবং বাঁজসম্মান প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন, 
তাহা হইলে শৌনককে পঞ্চ গোত্রের বহিভূত বলিতে হয়। কেননা, 
পঞ্চগোত্র শব্দে পাঁচটী গোত্রই বুঝীয়, ইহা! ছয়টা গোত্রের বাঁচক বলিরা 
শি প্রসিদ্ধ বা পঞ্চ প্রভাতি শের ন্যায় সংজ্ঞা শব নহে। 

বস্ততঃ, বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গিরাঁছে যে, আখড়ায় যখন হাঁজি- 
ভর উৎপন্ন হইয়াছিল, তখন নবাঁব ছুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়া, গঙ্গেশ 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার ভ্রাতা স্ষ্টিধর তাহার সংশরব 
তাগ করিলেও, সমাজ তাহাকে গ্রহণ করিল না। সেই সময়ে কোটালী- 
পাড় নিবাসী শুনক গোত্র মহান্ভব হরিহর চক্রবর্তী মহাশয়, সৃষ্টিধরের 
কণ্ঠাদ্বয় গঙ্গা ও কাশীকে বিবাহ করায়, শৌনক, শাগ্ডিল্য প্রভৃতি পঞ্চ 
গোঁত্রগণ বিবদমান হইয়া শুনককে পঞ্চগোত্রের বহিভূতি বলিয়া প্রচার 
করেন, এবং শুনকেরাও দল-বল সহ শৌনককে পঞ্চগোত্র বলিয়। অঙ্গীকার 
করেন না। 

আমরা বৈদিক কুলমঞ্জরী গ্রন্থে দেখিতে পাই ষে, শুনক যশোধর মিশ্র 
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প্রথমে এ দেশে আসিলে, তাহার পরম মিত্র, স্ত্রীপুতীদি-বিয়োগ-ব্যাকুল 
মহামতি শৌনক যশোধর মিশ্র বন্ধুদর্শনীকাজ্ষায় এ দেশে আগমন করতঃ 
বন্ধুর নিকটে থাকিয়! ছুঃখ নিবৃত্তি করিবার অভিলাষ করিলেন। শুদ্র- 
বিবেচনায় রাজ প্রতিগ্রহ করিতে অস্বীকৃত হওয়ার, শুনক যশোধর তাহার 
যিত্রকে সামস্তসীর গ্রাম দান করিয়া কোটালীপাড়ায় আগমন করেন, 
এবং প্রধান প্রধান ত্রাহ্মণগণকে ডাঁকাইয়! বলিলেন যে, এই শৌনক 
যশোধর মিশ্র, আমার পরম মিত্র, অতিশয় ধার্মিক ও সৎকাধ্য নিরত, ইনি 
আমাদের বৈদিকের কুলবৃত্তীস্ত লিখিবেন। আপনারা ইহাকে আমার 
গোত্রের স্তায় সম্মান করিবেন । তখন, তীহারা সকলেই একবাক্যে 
বলিলেন যে, “আমরা ইহাকে আপনার স্াঁয় পঞ্চগোত্র বলিয়! সম্মান করিব” 
ইত্যারদি। এই লেখার দ্বারা শৌনকের পঞ্চগোত্রত্ব যে কল্িত, তাহ! 
স্পষ্টই বুঝা যায় । 

আর একটী রহস্ত এই যে, আখড়ায় শাণ্ডিল্যদিগের যবনাপবাদ নিরা- 
সের জন্য সমুদ্ায় বৈদিকসমাজ মিলিত হইয়া যে মহতী সভা হুইরাঁছিল, 
তাহাতে হুরিহুর চক্রবর্তীর নিকট কন্তাদান অযুক্ত বিবেচনা করিয়া, শৌনক 
সমাজদ্বারগণ এবং বশিষ্ঠ ও অন্ান্ত অনেকে ই সেই সভাস্থল ত্যাঁগ করিয়া- 
ছিলেন । অবশিষ্ট যাহার! ছিলেন তাহারা যবনাপবাদগ্রস্ত শাঙিল্যগণকে 
গুদ্ধ করিবার জন্ত হরিহর চক্রবর্তীর মত একজন বুদ্ধিমান ও প্রভাবসম্পন্ন 
ব্যক্তিকে সহায় পাইলেন। কেননা, তিনি এখন শাগ্ডলোর (স্থষ্টিধরের) 
জামাতা হইরাছেন। সেই সময়ে হরিহর চক্রবর্তী: মহাশবয়কেও পঞ্চ- 
গোত্রের মধ্যে টানিয়া লইলেন। তখন সকলে সমস্বরে বলিলেন__ 

“শুনকাঃ-পঞ্চগো ত্রত্েনাদ্যারভ্যৈব কলিতাঃ | 
ইতি. জেব্ুয়প্রতিজ্ঞা নঃ পুর্ববগোড়স্থ-বৈদিকৈঠ? ॥ 
বৈদিক কুলার্ণব | 
অর্থাৎ / -আমিরা পূর্ধ্বগৌড় দেশবাসী বৈদিকগণ- অঙ্গীকা নস. কাৰ্িতেছি 


বৈদিকগণের প্রকার ভেদ ১৪৯ 


যে, আজ হইতে শুনকগণ পঞ্চগোত্র বলিয়া কল্পিত হইলেন। এই কথায় 
স্পষ্টই বুঝা যায়, নিজেদের পক্ষ সমর্থনের জন্য একজন সম্পন্ন ব্যক্তিকে 
স্গায় পাইবার আশায়, কয়েকজন বৈদিক মিলিয়! হরিহর চক্রবর্তীকে 
একটা কাল্পনিক পঞ্চগোত্র-রাঁজমুকুট পড়াইয়া। দিলেন | 

আর একটা রহস্ত এই যে, ক্ুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় শৌনক সমীজদ্বারগণ 
সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া ঘোষণা করিলেন যে-- 


“শুনকান্‌ পঞ্চগোত্রহ্ে নাপি মন্যামহে বয়ম্‌। 
গুনকৈঃ সহ সন্বন্ধং নহি কুর্মঃ কদাচিন”” ॥ 
বৈদিক কুলার্ণব | 
অর্থাৎ ;--আমরা' শুনককে পঞ্চগোত্র বলিয়া মানি না। আমরা কখনও 

তাহাদের সহিত কোঁন সম্বন্ধ করিব না। এইরূপ ঘোষণা শুনিয়া এবং 
নিজের ঘবনাপবাঁদ নিরাসের জন্য, মহামতি হরিহর চক্রবর্তী মহাশয়, 
একটী বৃহৎ যজ্ঞ ব্যপদেশে চতুদ্দিশ সমাজ নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু 
বিশ্বাশঙ্কায় সমাজদ্বারদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। তিনি নিমন্ষিত ব্রাহ্গণ- 
দিগকে যক্তান্তে প্রচুর ভোজন, পাথেয় ও ধনাদি দাঁন করিয়া সন্তষ্ 
করিলেন। ভোঁজনপ্রিয় দরিদ্র ত্রাক্মণগণ, ভোজনে পরিতুষ্ট ও আশাতীত 
দক্ষিণী শ্রীপ্ত হইয়া, হৃষ্টচিন্তে হরিহর চক্রবর্তী মহাঁশয়কে "গোষ্ঠীপতি” 
রাজমকুট পরাইয়া দিলেন এবং শৌনকগণের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ প্রচার 
করিলেন যে-_ 


“বংশীধরশ্য বংশীয় রাজ-সম্মানবজিতাঃ। 
ন কুলীনা ইতি তদ] পঞ্চগোত্রৈঃ স্িরীকৃতম্ঠ ॥ 
অর্থাৎ ;-_পঞ্চগোত্রগণ স্থির করিলেন যে, বংশীধরের বংশধরগণ রাজ 
সম্মান বর্জিত, অতএব তাহারা কুলীন অর্থাৎ পঞ্চগোত্র নহে । ইহাতে 
স্পষ্টই বুধ যাইতেছে যে, বিবদমান শুনক ও শৌনকগণের পক্ষতুক্ত পঞ্চ- 
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গোত্রগণ উভয় দলের কোন পক্ষকেই পঞ্চগোত্র বলিয়া অঙ্গীকার করেন না। 
স্থতরাং “পঞ্চগোত্র+” কথাটা যে কল্পিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
আমবা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, বৈদিক কুলমঞ্জরীতে শৌনকগণ “ষষ্ঠগোত্রের” 
মধ্যে অভিহিত হইয়ীছেন। 

আর একটী কথা এই যে, শুনকের মধ্যে বেদ ভেদে তিন প্রকার 
শুনক দেখিতে পাওয়। যার। স্থতরাং, বৈদিকসমাজ কোন্‌ শুনককে 
গন্ধ তাম্থুল দ্বারা সন্মানিত করিবেন, তাহা কোন কুলগ্রন্থে, উল্লিখিত 
হয় নাই। 

আরও বক্তব্য এই যে, বৈদিক-কুলপঞ্জিকাঁর লিখিত আছে 
যে, পঞ্চগোত্রের মধ্যেও আবার উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার 
ভেদ ' আছে । যথা 

“আদৌ শুনক-শাণ্ডিল্যো বশিষ্ঠো মধ্যমস্তথা। 
সাবর্ণেহথ ভরদবীজঃ কনিষ্ঠঃ পরিকীত্তিতঃ” ॥ 

অর্থাৎ;--শুনক ও শাণ্ডিল্য উত্তম, বশিষ্ঠ মধ্যম, সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ অধম 
পঞ্চগোত্র বলিয়া কথিত হন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই পঞ্চগোত্র 
সকলের 'প্রকার ভেদ নির্ণয়ে শৌনক মহাশয়ের বসিবার জন্য তৃণনির্মিত 
একখানি আসনও প্রাপ্ত হন নাই । আমাদের মনে হর, যবনাপবাদস্ত 
শুনক ও শাণ্ডিল্য মহোদয়গণ, অপবাদ নিরায়ের জন্য বজ্ঞানুষ্ঠান করিরা, 
'অশ্িদগ্ধ সুবর্ণের সায় বিশুদ্ধ হইয়! সমাজে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
যাহা হউক, কোন কুলগ্রন্থেই তুলাদগ্ডের দ্বারা পরিমাণ করিয়া সম্মীনের 
পরিমাণ ঠিক্‌ না করারই বোধ হয়, ষষ্ঠগোত্রগণ সন্দিপ্ধ ও কিংকর্তব্যবিমুঢ় 
হইয়া, বিবদমান সম্মানের দায় হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তালা চাবি বন্ধ 
করিয়াছেন । | | 

সে যাহ! হউক, বর্তমানকাঁলে পঞ্চগোত্র ও যষ্ঠগোত্রের ভেদ প্রীয় 
তিরোহিত হইয়াছে । বিক্রমপুরও ইদিলপুর সমাজের কোঁন কোন স্থানে 


কাশ্যপগোত্রের শেষ্টত্ব ১৫১ 


-পঞ্চগোত্রের কিছু মর্ধ্যাদ! ছিল, কিন্তু বৈদিকসমাজের অন্য কোন স্থানেই 
এই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না। যষ্ঠগোত্রীয়েরা, বিগ্যা, ব্রহ্গণ্য ও নানাবিধ 
সংকার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়? পঞ্চগোত্রীয় ত্রাহ্গণগণের নিকটও বিশেষ সন্মান 
ভাজন হইতেছেন । এখন যষ্ঠগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা অনেকেই বু পঞ্চগোত্রের 
গুরু ও পুরোহিতের স্থীন অধিকার করিয়াছেন। বিবাহাঁদি ক্রিয়াকলাপ ও 
বষ্ঠগোত্রীয় ব্রাক্ষণেরা বিশেষ বিবেচন! পূর্বক উচ্চ শ্রেণীর ত্রাঁ্ষপের সহিত 
শীন্গবিহিত নিয়মানুসারে আজিও সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন । সুতরাং, 
কণল্পনিক পঞ্চগোত্র ও ষষ্ঠগোত্র বিভাগ, এখন একেবারে শিথিল হইয়াছে । 


হগাশ্যসগোতেক্র শ্েউজ্জ। 


এখন দেখা ঘাঁউক, কাশ্ঠপেরা পঞ্চগোত্র কি যষ্ঠগোঁত্র ? এবং তাহারা 
বৈদিকসমাজে কিরূপ আসন পাইবার যোগ্য । আমরা পূর্বে দেখাইয়া 
আসিয়াছি, বৈদিকের কুলবৃত্তীস্তে অবগত হওরা যায় যে, ঘে সকল গোত্র 
বষ্ঠগোত্র বলির! উল্লিখিত হইয়াছে, কাগ্ঠপগো ত্র তাহার অন্তভূক্তি বটে। 
কিন্ত, এস্কলে ইহ? অবশ্যই আলোচ্য যে, বহু কুলগ্রন্থেই লিখিত আছে যে, 
বিশ্ববিশ্রুত-কীর্তি বশৌধর মিশ্র ১০*১শকে এ দেশে আগমন করেন, 
ও তাহার ৭ সাতবৎসর পরে, কাণ্ঠপ শীরাম মিশর এ দেশে আসেন । তাহ। 
হইলে, ১০০৮ শকে শ্রীরঃমমিশ্রের আগমন কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে । 

যাহারা কুলগ্রস্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারা প্রীয় সকলেই পঞ্চগোত্র | 
কেবল রাঁঘবেন্দ্র গৌতম ষষ্ঠগোত্র। তাহাদের কুলবৃত্তাস্তে অবগত হওর! 
ঘাস ষে, ষবনের অত্যাচার ভয়ে যে সকল বৈরিক ব্রাহ্ধণ ১২০* শকাব্দের 
পরে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাহারাই ষষ্ঠগোত্র বলিয়া! বিশ্রুত 
হইয়াছেন। সুতরাং, ইহা অবশ্তই বলা যাইতে পাঁরে যে, ১**৮ শকে 
আগত কাশ্ঠপ বংশাবতংস শ্রীরামমিশ্রকে যষ্ঠগোত্রের মধ্যে গণনা কর! 
হয় নাই। বিশেষতঃ, হশৌধর মিশ্রের পূর্বেও অনেক বৈদিক এদেশে 


০ কাশ্প-বংশ-ভাস্কর 


আগমন করিয়াছিলেন, তাহারাও ষষ্ঠগোত্রের অন্তর্গত হইতে পারেন না'। 
এখানে ইহাও অবশ্ত বক্তব্য যে, যে সকল প্রতিহাদিক ১২৯১ শকে- 
যশোধর মিশর ও ১২০২ শকে শুনক, শাগ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণের 
আগমন কাল স্থির করিয়াছেন, তাহাদের মতে ১২০০ শকের পরে আগমন 
হেতুক উপরোক্ত বৈদিকগণ, কোন যুক্তি বা নিদর্শন বলে পঞ্চগোত্র বলিয়! 
সম্মানের দাবী করেন, তাহ! আমরা বুঝিতে পারি নী এ মতটীকে 
অপ্রামাণিক বলিলেই ইহার একমাত্র উত্তর হইতে পারে। 

আর, বাস্তবিক পক্ষে বৈদিক সমাজে যদ্দি পঞ্চগোত্র ও যষ্ঠগোত্রের 
মর্ধ্যাদীর তারতম্য থাকে, তাহা হইলে, কাল্পনিক বৈদিক-কুলপঞ্জিকা 
প্রভৃতি গ্রন্থের পঞ্চগৌত্রাদি বিভাগ অপেক্ষা, প্রামাণিক আর্ষ মত গ্রহণ 
করাই সর্ববাদি সম্মত । এখন দেখা বাঁউক, খষি-প্রণীত গ্রন্থে এ সম্বন্কে 
কোন উক্তি আছে কি না? 

পল্ম পুরাণে লিখিত আছে-_ 


“ক্শ্যপাঁত কাশ্যপোজাতো ভরদ্বাজে বুহস্পতেঃ ॥ 

স্বয়ং বাতস্যশ্চ পুলহা সাবর্ণিগেোতমীত্তথা ॥ 

শাগ্ডিল্যশ্চ রুচেঃ পুজো মুনিস্তেজন্দিনীং বরঃ 1. 

বভ়ৃবুঃ পঞ্চগোত্রাশ্চ এতেষাং প্রবরৌহতবত ॥ 

ব্রহ্মণে। বদনৌদ্ভূতা অন্য ব্রাঙ্ষণজাতয়ঃ। 

আসশ্থিত! দেশদেশেষু গোত্রশূন্যাস্তঘৈব ৮” ॥ ইত্যাদি। 

আমরা এই প্রমাণে দেখিতে পাই ষে, কাশ্তপ, ভরদ্বাজ, বাৎসা, সাবর্ণ 

ও শাপ্ডিল্য, এই কয়েকটী গোত্রকেই পঞ্চগোত্র বলা হইয়াছে। স্থৃতরাং, 
কাশ্যপ যে পঞ্চগোত্র, মে বিষয়ে ও কোন সন্দেহের অবকাঁশ নাই। 
কুলপঞ্জিকাদি গ্রন্থে যে পঞ্চগোত্র ও ষষ্ঠগোত্রের বিভাগ নির্দিষ্ট হইয়াছে. 
তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, স্থতরাং কাল্পনিক ও অপ্রীমাণিক |. 


কাশ্যপগোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ১৫৩ 


নিরপেক্ষ ভাবে সমালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় ঘে, মহাভারতে 
যে চাঁরিটা মূল গোত্রের উল্লেখ আছে, তাহাতে শুনক, শৌনক, শাগ্ডলা 
বাঁ সাবর্ণের নাম নাই। কিন্তু কাগ্রপের নাম আছে। আবার, 
গোঁত্রকারী আটজন খধির মধ্যেও শুনক, শৌনক, শাগডিল্য বা সাবর্ণের 
উল্লেখ নাই, কিন্তু কাশ্তুপের উল্লেখ আছে । অতএব ইহা নিঃসন্দেছে 
বল! যাইতে পারে যে, পঞ্চগোত্র ও ষষ্ঠগোঁত্র বিভাঁগ ভাক্ত বা কাল্পনিক । 
পূর্ববাগত সামাজিকগণের বলপুর্বক সম্মান আদায় করার একটা কৌশল 
ও সামাজিকগণের হিংসাদ্ধেষের একটী জলস্ত দৃষ্টান্ত মাত্র | এ সম্বন্ধে 
আমরা পুর্কবেই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি | তবে, ইহা সর্ববদীই 
মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রান্মণগণ বিদ্যা, ব্রহ্গণা ও সতক্রিয় দ্বারাই 
প্রাধানা লাভ, করিয়া থাকেন। আমরা শুনিয়াছি, কোন কোন 
যজুর্ষেদীর বশিষ্ঠও নাকি পঞ্চগোত্রের সম্মান লাভের প্রত্যাশীয় বর্তমানে: 
সামবেদী সাজিয়াছেন। ইহা কম কুহুক নহে | ইহ1 অপেক্ষা আর অধিক 
আত্মপ্রবঞ্চনী কি হইতে পারে ? 

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কান্তিকুবজবাসী ব্রা্ষণগণের মধ্যে যে. 
প্রধান বোলটী গোত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহার মধ্যে শুনক, শৌনক বা. 
সাবর্ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু কাশ্যপের উল্লেখ আছে । 
আর, অত্যুত্তম গোত্র বলিয়া যে ছরুটা গোত্রের উল্লেখ আছে, তাহাতেও 
শুনক, শৌনক, বশিষ্ঠ বা সাবর্ণের উল্লেখ নাই। পরস্থ, কাশ্যপ গোঁন্রকে 
অত্যুন্তমের মধ্য গণনা করিয়া! ও এই ছয়টা গোত্রের মধ্যে আবার উত্তম 
বলিয়! কীর্তন করিয়া, কাশযপ গোত্রের সর্ষোত্তমোত্তমত্ব প্রতিপাদিত 
হইয়ান্তে | সুতরাং, আমাদের স্থুল বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না ঘষে, বর্তমান 
পঞ্চগোত্র নামে অভিহিত ব্রাহ্মণগণ কোন্‌ উত্তরাধিকার সুত্রে সম্মানের দাবী 
করিয়া থাকেন। 

পুরাণ শাস্কের আলোচনায় বুঝ! বাঁয়, সমাজ প্রচলিত ব্রন্ষণ্যাভিমানী; 


১৪৫৪ 'কাশ্ঠাপ-বংশ-ভাস্কর 


"অনেক ত্রাঙ্গণই “ক্ষাত্রোপেত দ্বিজাতি” | কেহ বা ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন, 
কেহ বা কোন বিশেষ কারণে ব্রাহ্মণের অন্তুগ্রহে ব্রাহ্গণত্থ লাভ করিয়া" 
'ছিলেন। কিন্তু, কাশ্যপ গোত্র যে সর্বদেষ বিনিমুকক্ত, ইহ1 নিঃসন্দেহে বল 
যাইতে পারে। অনুসন্ধিৎসুগণ পুরাণ-শাস্্ের আলোচনা করিলেই এবিষর় 
.বিশেষন্ধপে অবগত হইতে পারিবেন । 


কাশ্যপগোত্রের পরিচয় দিতে হইলে, প্রথমতঃ তাহাদের আদি পুরুব 
কশ্ঠপ খধির পরিচয় দিতে হয়। সুতরাং, ত্রিকাঁলজ্ঞ মহর্ষিগণের মধ্যে 
কম্ঠপত্ধধির আসন কোথায়, তাহাই প্রথমে আলোচন। করা যাঁউক। 
আমরা শাস্ত্রীর-গ্রন্থসমূছের আলোচনায় বুঝিতে পারিয়াছি যে, ত্রিকাঁল- 
-দশী বৈদিক খধিগণের মধ্যে কশ্যাপ খধষির আসন যে সকলের উপরে, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, কশ্ঠপ খধি হইতে দেবতা, অনুর, 
নাগ, মনুষ্য, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীসকল উৎপন্ন হইয়াছে । দেবরাজ ইন্জ 
প্রভৃতি দেবগণ অদ্দিতির গর্ভে, হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি দৈত্যগণ দিতির গ্ডে 
জনুষগ্রহণ করেন। জগৎ্প্রকাশক ভগবান্‌ হূর্য্য্দেব কম্তপের তনয় এবং 
গ্হুশেষ্ঠ শনৈশ্চর হুষ্যের অপত্য, স্থতরাং কাশ্যপ | বিনতার গর্ভে পক্গিরাজ 
গকড় এবং কদ্রর গর্ডে নাগ সকল উৎপন্ন হইরাছে। কশ্যপ খধির স্তার 
-মহাঁপ্রভাঁব সম্পন্ন, তাপস ও ত্যাগী খধি, জগতের মধ্যে আর কেহ জন্ম- 
গ্রহণ করেন নাই। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্‌ নারায়ণ বামনাবতারে ভগবান্‌ কশ্তপের 
পু্রবূপে আবিভূতি হইরাছিলেন। দশরথরূপী কশ্যপের গৃহে পুত্ররূপে 
পূর্ণত্রহ্ম ভগবান্‌ নারায়ণ রামরূপে অবতীর্ণ হইরাছিলেন। কশ্যপবংশে 
-বন্থদেব হইতে নারায়ণাবতার ভগবান্‌ শ্রীকুষ্তপ্রাদূর্ভত হইয়াছিলেন। এই 
সৌভাগ্য কি মানুষের ঘটে! কত জন্ম জন্মান্তর তপস্যা করিয়া, মহর্ষি 
-কশ্যপ এই সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহণ কে জানে ? 
ভগবান জমদগ্রিতনয় পরশুরাম যখন পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্তা করিয়া 
জগতের সমুদয় আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, তখন তিনি তপোবিদ্বের 


কাশ্যপগোত্রের তে্ঠত্ব ১৫৫. 


আশঙ্কায় এই সসাগরা ধরণী উপভোগ ন1 করিয়, সৎপাত্রে দান করিবার 
-সঙ্কল্প করেন। তিনি বিশেষ চিন্তা পূর্বক» জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ খষি কশ্যপকে 
দানের উপযুক্ত পাত্র বিবেচন! করিয়া, তাহাকে এই মহীমণ্ডল দান করেন। 
তদবধি কণ্ঠপ কর্তৃক পরিপালিতা এই ক্ষিতি কশ্যপ-ছুহিতা বা কাশ্যপী 
নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিরাছে। হায়! ক্রাঙ্গণের কি তাাগশক্তি ছিল, 
ভাঁবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই ত্যাগেই ত্রাহ্গণ জাতি জগছ্বরেণ্য 
-হুইর়াছিলেন। তাই কবি উচ্চৈংস্বরে বলিতেছেন-_- 


“দিউমাতঙ-ঘটা-বিভক্ত-চতুরাঘাটা মহী সাঁধ্যতে 
সিদ্ধা সাপি বদস্ত এব হি বয়ং রৌমাঞ্চিতাঃ পশ্যত । 
বিপ্রায় প্রতিপাদ্যতে কিমপরং রামায় তস্মৈ নমো 
যস্মাঁশ প্রাছুরভূৎ্ কথাদ্ভুতমিদং যত্রৈব চাস্তং গতম্‌” ॥ 
হহার তাতপন্য এই”; দিউ.মাতজ-গণ দ্বারা চতুঃসীমাবিশিষ্ট, সসাগরা, 
. সপর্বত-কাঁননা মেদিনীকে জয় করিয়া, থে কথ বলিতেও আমাদের শরীর 
রোমাঞ্চিত হয়, সেই মহীমগ্ল যিনি দান করিয়াছিলেন, যাহা হইতে এই 
অদ্ভুত দানের কথ! উৎপন্ন হইরাছে এবং বাহার সহিত ইহ! চিরকালের জন্য 
বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই পরশুরামকে নমস্কার করি। এই দানের পাত্র 
একমাত্র কশ্যপই বটে, 
মহাভারতের বনপর্ধেব ১১৭ অধ্যায়ে এই কথাই সমর্থিত হইয়াছে । 
ম্বথা- 
“স প্রদায় মহীং তস্মৈ কশ্যপায় মহাত্বুনে ॥ 
তপঃ স্ুুমহদাশ্থায় ক্ষভিয়াস্তকরো। নৃপঠ” ॥ ইত্যাদি। 
এই. দেবান্গুর, নাগ, বিহগগণের জনক, মহর্ষি কশ্যপের আশ্রম কোথায় 
ছিল, ইহার একমাত্র উত্তর এই ; খধিগণ বহুকীল তপস্যা করিয়া যে স্থান 
লাভের বাসনা করেন, সেই স্থানই মহধি কশ্যপের আশ্রম। তিনি তথাক্ 


১৫৬ কাশ্ঠপ-বংশ-ভাস্কর 


সমাধি মগ্ন; আর আজ তাহার বংশধরগণ, নরকসাগরে হাবুডুবু খাইতেছে। 
এই স্থানের বর্ণনীয় কালিদাসের লেখনী স্থগিত, হস্ত কম্পিত, হৃদয় বিম্ময- 
সাগরে মগ্ন ; তাই তিনি মাতলির মুখে বলিতেছেন-_ 
“আয়ুক্মন্‌ ! এষ খলু হেমকুটে। নাম কিম্পুরুষপর্ববতঃ পরং 
তপস্থিনাং ক্ষেত্রং। 
স্বায়ন্তুবান্মরীচে ধঃ প্রবভৃব প্রজাপতি । 
নুরাস্থর-গুরুঃ সোহস্মিন সপত্বীক শুপহ্যতি” ॥ 
শকুস্তলা, ৭ম অন্ক | 
অর্থাৎ ১-_হে আবুস্থান। এইটা তপস্থবিদিগের অতি উৎকৃষ্ট স্থান,হেমকট 
নাঁমে কিম্পুরুষ পর্বত। ব্রন্মার পুত্র মরীচি হইতে যিনি জন্মগ্রহণ কব্রিয়- 
ছেন, দেবতা ও অন্থরগণের পিতা, মেই কশাপ প্রজাপতি, পত্রী অদিতির 
সহিত এই পর্বতে তপস্যা করিতেছেন । 
কশ্ঠপের আশ্রম কৌন্‌ স্থানে 2 ইহার উত্তরে মাতলি আবার 
বলিতেছেন-_- 
“বল্মীকাদ্ধ-নিমগ্রমৃত্তিরুরগত্বগ-ব্রহ্মসূত্রান্তরঃ 
ক্টে জীর্ণলত।-প্রতীনবলয়েনাত্যর্থ-সম্পীড়িতঃ। 
ংসব্যাপি শকুন্তনীড়নিচিতং বিভ্রজ্জটীমগ্ডলং 
যত্র স্থাণু রিবাচলো মুনিরসীবভার্কবিন্বং স্মিত" || 
শকুস্তলা, ৭ম অঙ্ক । 
অর্থাৎ ১_যাহার শরীর, উইর মাটির ভিতরে অর্ধ নিমগ্ন অবস্থাক্স রহিয়াছে, 
সর্পের ত্বক (খোলসা ) আর একটী যজ্জঞোপবীতের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে, 
জীর্ণ লতাপাতাসমূহ্ু ক্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া অতিশয় পীড়া দিতেছে, যিনি, 
পক্ষীর নীড় সমূহে পরিব্যাপ্ত ও স্বন্ধদেশ পর্যন্ত নিপতিত জটামগল ধাঁরণ' 
করিয়াছেন, এ মুনি স্থাণুর (শাখাপত্রহীন বৃক্ষের ) স্তায় নিশ্চলভাবে ন্র্য্য 


কাশ্যপগোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ১৫ 


সগুলের দিকে. চাহিয়া! যেখানে অবস্থিত রহিয়াছেন, এ খানে কশাপের 
ব্আশ্রম । এই স্থানটা কেমন 2 
“প্রীণানামনিলেন বৃত্তিকচিত। সকল্পবৃক্ষে বনে, 
তোয়ে কাঞ্চন-পল্পরেণএ্-কপিশে পুণ্যাঁভিষেকে ক্রিয়া । 
ধ্যানং রত্ুশিলা-গৃহেষু বিনুধজ্্ী-সন্নিধৌ সংযমো, 
যদ্বাঞ্জন্তি ভপোভিরন্যযুনয়স্তশ্মিং স্তপস্যন্ত্যমী” ॥ 
| শকুস্তলা, ৭ম অঙ্ক । 
অর্থাৎ ;--যে বনে অভীষ্ট কলপ্রদ কল্পবুক্ষ বর্তমান থাঁকিলেও কেবল 
বাঘু ভক্ষণে প্রীণধারণ করা, স্ুবর্ণময় পদ্মরেণুতে যে জল পিঙ্গল বর্ণ 
হইয়াছে, সেই জলে বিলাসিনীদিগের সহিত ক্রীড়া না করিয়া, ধর্্ীর্থ নান 
করা, মণিময় প্রস্তর নিন্ধিত গুহে বিলাস শষ্য! রচনা না করিয়া, ভগবানের 
দ্যান করা, অগ্রাদের নিকট সংযত ভাবে অবস্থান করা, অতএব, অন্ত 
খুনিরা তপস্যাদ্বারা-ঘে স্থান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, ইহারা সেই স্থানে 
থাঁকিয়াই তপস্যা করিতেছেন । অহে1!! কি তপঃ প্রভাব! ভাঁখিলেও 
: শরীর বিস্মররসে পুলকিত হয় । 
মহর্ষি কশ্যপের তপঃ প্রভাব ও 'শ্বর্য্যের কথা আর কি বর্ণনা করিব ? 
“প্রাছুদ্ব 1দশধা। স্থিতন্তয মুনয়ে। যত্তেজসঃ কারণং, 
ভর্তারং ভুবনত্রয়স্য সুযুবে ঘদ্‌ য্জ্ভাগেশ্রং | 
খস্মিক্নাতভূবঃ পরোহুপি পুরুষশ্চক্রে ভবায়াস্পদং, 
দ্বন্বং দক্ষমরীচি-সম্ভবমিদং তৎ অফ্ট রেবাস্তরম্” ॥ 
শকুম্তলা ৭ম.অন্ক ! 
অর্থাৎ ;-_মুনিগণ যাহাদিগকে দ্বাদশধাবিভক্ত তেজের (ছাদশাদিত্যের) 
উৎপাঁদক বলিয়া! থাকেন, বাহারা, ব্রিভূবনের অধিপতি এবং যজ্ঞাংশভাগী 
ইন্দ্রকে উৎপাদন করিয়াছেন, ব্রহ্মা হইতে ও প্রধানপুরুষ শ্বয়ং নারায়ণ 


৯৫৮ কাশ্টপ-বংশ-ভাস্কর 


বাঁমনরূপে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য যাহাদের আশ্রয় লইয়াছিলেন, দক্ষ; 
মরীচি হইতে উৎপন্ন, এবং ব্র্গা হইতে এক পুরুষ ব্যবহিত, এই কি সেই 
দস্পতি যুগল ৮ 
এমন দিন আমরা কল্পনাও করিতে পারি না, যেদিন অসীম তপঃ- 
প্রভীব সম্পন্ন মহষি কশ্ঠপের চরণধূলি লইবাঁর জন্ত, অন্থমতির প্রতীক্ষার, 
সসাঁগরা' ধরণীর অধীশ্বর মহারীজ ছুষ্মস্ত অশোৌকতরুর ছায়ার অবস্থান 
করিয়াছিলেন। সে দিন কি আবার ফিরিরা আসিবে ? 
কোন কৌন খধি জ্ঞানদ্বারা, কোন কোন খষি সত্যদ্বারা খধিত প্রাপ্ত 
হইরাছিলেন, এবং কোন কোন খাষি মন্্দরষ্টী বাঁ মন্ত্রকৎ ছিলেন তন্মধ্যে 
কম্তপশ্বষিই জ্ঞানের উৎকর্ষে খধিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাযুপুরীণে ৫৯ 
অধ্যায়ে লিখিত আছে-_ 
“হীশ্বরশ্য সৃতাস্ত্বেত খষয়স্তান্নিবোধত | 
কাব্যোবুহস্পতিশ্চৈব কশ্মপশ্চোশনাস্তথ। ৷ 
উতখ্যোবামদেবশ্চ অযৌজ্যশ্চৌশজিস্তথ | 
ইত্যেতখষয়ঃ প্রোক্তী জ্ঞানতো! খধিতাং গতাঃ 11” 
ইত্যাদি । 
্ন্দপুরাঁণে চাতুধিদ্ধ খষিগণের মধ্যে কশ্ঠপের উল্লেখ আছে | বাঁ 
“ভরদ্বাজন্তথাবশুসঃ কৌশিকঃ কুশ এব চ। 
শাণ্ডিল্যঃ কশ্যপশ্চৈব গৌতমচ্ছাঁন্দনস্থ। 1” 
ইত্যাদি! 
ব্র্যার্ষের খবষিগণের মধোও কশ্তপের নাম দেখা যীয় ' যথা-- 
 *মাম্তগিনশ্চ ভূগবজ্জ্যার্ষেয়াঃ পরিকীন্তিতাঃ। 
বুসরঃ কশ্যপশ্চৈব নিধ্রুবশ্চ মহাঁতপাঃ 11৮ ইত্যাদি । 
মৎস্যপুরাণ, ২৯৯ অধ্যায়। 


কাশ্যপগোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ১৫. 


অধিক আর কি বলিব, শাস্তচঙ্চায়,। তপস্যা, জ্ঞানে ও প্রীচীনত্তে। 

কশ্তপর্খষির আসন যে সকলের উপরে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
কোন কোন বিষয়ে কোন কোন খধির উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়! যায় বটে, 
কিন্ত কণ্ঠপঞ্খষিকে কোন দিকেই বাদ দেওয়া! যায় নাঁ। কশ্ঠপবংশীয়, 
খধিগণই শাস্ত্রে ব্রহ্মবাদী বলিয়ী অভিহিত হইয়াছেন । যথা 

“ এতে মন্ত্রকতঃ সর্বেবে কাশ্যপাং স্তান্নিবোধত । 

কশ্যপশ্চৈব বশুসারোবিভ্রমোরৈভ্য এব চ। 

অসিতো দেবলশ্চৈব ষড়েতে ব্রহ্মবাদিনঃ 1, 


ইত্যাদি । 
বাযুপুরাণ, ৫৯ অধ্যায়! 


কশ্ঠপবংশে যাহারা জন্মগ্রহণ করিধাছেন, তাহার সকলেই জগক্তে 
সর্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়া প্রসিদ্ধির সহিত জন্মের সাফল্য মনে করিয়াছেন। 
যথাঁ-দেবতার মধ্যে দেবরীজ ইন্দ্র, স্বয়ং পূর্ণব্রক্ম ামনরূপী নারায়ণ, 
সর্বপ্রকাশক চৈতন্তস্বরূপ ভগবান ভাস্কর, গ্রহশ্রেষ্ঠ শনৈশ্চর, পক্ষিরাজ 
গরুড়, অনন্ত, বাসুকি প্রভৃতি নীগগণ এই পবিভ্রবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন । 

মহাভারতে বনপর্বে ১১০ অধ্যায়ে লিিত আছে, কৌশিকী নদীতটে 
মহষি কণ্ঠপের আশ্রম ছিল। তাহার পুত্র খষ্যশৃঙ্গ | মহাভীরতে আদিপর্ব্ব 
(১৮৩ অঃ) লিখিত আছে--কশ্তপবংশীয় অসিত খধির পুক্র দেবল ও 
ধৌম্য। ধোঁম্য পাঁগুবদিগের পুরোহিত ছিলেন | বাষুপুরীণে ৭৩ অধ্যায়ে 
লিখিত আছে, শাগ্ডিল্যের পিতা কশ্তপ ৷ কথমুনিও কশ্ঠপ হইতে উৎপন্ন । 

বিভিন্ন শাস্ত্রে কশ্তপ নামে উল্লিখিত বন খষির নাম পাঁওয়৷ যায়। 
ইহারা যে কশ্ঠপের সন্তান, সে বিষরে কৌন সন্দেহ নাই। হারপ্যক 
উপনিষদের ৬ষ্টাধ্যায়ে বর্ণিত আছে-__ 


5৬০৩ কাহ্প-বংশ-ভাস্কর 


“হরিতাশ্ কশ্ঠপাদ্ধরিতঃ কশ্যপঃ, শিল্পা কশ্যপাচ্ছিল্পঃ 
কশ্যপঃ, কশ্যপান্নৈপ্রবেঃ কশ্যাপে। নৈপ্রবি2” ইত্যাদি । 
চারিটী মূলগোত্রের মধ্যে কশ্তপ একজন । অন্যান্ত গোত্র সকল 
ক্রিয়ান্ুসারে পরে উৎপন্ন হইয়াছে । মহাভারত শান্তিপর্ধে ১৯৬ অধ্যায়ে 
লিখিত আছে-_ 
“মুলগোত্রাণি চত্বারি সমু্পন্নীনি পার্থিব । 
অঙ্গিরাঃ কশ্যপশ্চৈব বশিষ্ঠো ভৃগুরেব চ* ॥ ইতাদি 
স্বৃতিশবস্ত্রে গোত্রপ্রবর্তক খধিগণের মধ্যে এই কয়েক জনের নাম 
পাওয়া যায়| 
“জমদগ্রির্ভরদ্বাজে। বিশ্বামিজাত্রিগোতিমাহ | 
বশিষ্ঠ-কাশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো! গৌত্রকারিণঃ | 
এতেষাং যান্পত্যানি তানি গোত্রাঁণি মন্ধতে” ॥ 
অর্থাৎ ;-জমদগ্রি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, গৌতম, বশিষ্ঠ, কাঁশ্যপ 
ও অগস্ত্য ইহারা গোত্রপ্রবর্তক খষি, অর্থাৎ গোত্রেষ্টি যাগ করিয় 
গোজনামে অভিহিত হইয়াছেন। ইহাদের অপত্যসকলও গোত্র অর্থাৎ 
এ সকল গোত্রের সম্বন্ধিত্ব হেতুক গোত্র বলির উল্লিখিত হইর1 থাঁকেন। 
শ্মার্ভ রঘুনন্দন বলেন “বংশপরম্পরা প্রসিদ্ধমাদিপুরুষ ব্রাঙ্গণরূপং গোত্র: । 
অর্থাৎ ;__বংশপরম্পরা-প্রসিদ্ধ আদিপুরুষ ব্রাঙ্গণরূপ গোত্র । সুতরাং, 
 কাশ্ঠপ-গোত্র ব! ভরদ্বাজ-গোত্র বলিতে কাশ্ঠপ বা ভরদ্'জ গোত্র অর্থাৎ 
আদিপুরুষ যাহার, এইরূপ বভ্ত্রীহি সমাস করিয়া কাশ্ঠপ গোত্র ও ভরদ্বাজ 
গোত্র বলিতে সেই সেই খধিদিগের অপতাদিগকে বুঝাইতেছে। যেখানে 
এক নামধেয় গোত্র প্রবর্তক ছুই বা অনেক খষির নাম পাওয়া যায়, 
সেখানে প্রবর দ্বারা খাষিদিগের ভেদ বুঝিতে হইবে । অত্তএব মীধবাচার্যয 
বলেন; পপ্রব্রস্ত গোত্রপ্রবর্তকন্ত মুনের্বযাবর্তকো মুনিগণঃ” অর্থাৎ গোত্র- 


কাশ্পগোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ১৬১ 


প্রবর্তক মুনিগণের ভেদবুদ্ধিজনক খধিগণই প্রবর পদ বাচ্য। বস্ততঃ, 
বজ্জাদিতে গোত্রকীরি ভিন্ন যে সকল খষি বুত হইয়াছিলেন, তাহারাই প্রবর 
পদবাচ্য।  স্টারকুম্থমাঞ্জলি-প্রকাশেও পখবর এব যজ্ঞে ব্রিয়মীণাঃ 
প্রবরাঃ” এইরূপ অভিহিত হইরাঁছে। অতএব একগোত্র হইয়াও পৃথক 
প্রবর এবং ভিন্নগোত্র হইরাও প্রবরের তুল্যতা দেখা যার। বেমন ঘ্বত- 
কৌশিক গোত্রের কুশিক, কৌশিক এবং ঘ্বৃতকৌশিক প্রবর এবং কৌশিক, 
কূশিক ও বন্ধুল এইরূপ ভিন্ন প্রবর দেখা যায়। গ্রতরাধ, দ্বতকৌশিক 
দুইজন গোত্র, প্রবর দ্বারা ভিন্ন ভইরাঁছেন। এইরূপ বাতস্য এবং সাবর্ণ 
ভিন্ন গোত্র হইলেও তাভাদের প্রবর এক | যথা র্ধ, চ্যবন, ভার্গব, 


জামদগ্ন্য, আগ্র বঙ, ইত্যাদি | 
যাহ হউক, কান্তকুজবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে প্রধান ষোলটা গোত্র 


উল্লিখিত হইরাঁছে, তাহার মধ্যে কাশ্তপের উল্লেখ আছে, কিন্তু শুনক, 
'শৌনক বা সাবর্ণের উল্লেথ নাই । আর যে ছরটা অত্যুত্তম গোত্রের উল্লেখ 
মাছে, তাহাতেও শুনক, শৌনক, বশিষ্ঠ বাঁ সাবর্ণের উল্লেখ নাই। 
অধিকন্ত, এই ছরটী অত্যুন্তম গোত্রের মধ্যে উত্তম বলিয়া কাশ্তপ গোত্রের 


উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়া যাঁর | 
মহধ্ি কাশ্যপের বংশে অনেক গোত্রকার খষি প্রাদ্ভূতি হইয়াঁছিলেন।' 
মতস্যপুরাণে ১৯৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে-_ 
“মরীচেঃ কশ্যপঃ পুক্রঃ কশ্যপন্থয তথ কুলে । 
গৌত্রকারান্‌ খষান্‌ বক্ষ্যে তেষাং নামাঁনি মে শৃণু” ॥ 


এই উপক্রমে উক্ত হইয়াছে 
“ব্থসরঃ কশ্যপশ্চৈব নিঞ্রবশ্চ মহাতপ ইত্যাদি 


'বাযুপুরাণে ৫৯ অধ্যায়ে উক্ত আছে-_ 
“কাশ্যপশ্চৈব বুসারো বিভ্রমোরৈভ্য এব চ। 


অমিতো৷ দেবলশ্চৈব ষড়েতে ব্রহ্গবাদিনঃ” ॥ 
নি 


১৬২ কাশ্যপ-বংশ-ভাঙ্কর 
স্ন্দপুরাণে ব্রহ্খণ্ডে ধর্্মারণ্যাংশে ৯ম অধ্যাঁরে উক্ত হইরাছে-- 


“কাশ্যপগোত্রে ষে জাতাঃ প্রব্রত্রয়সংযুতাঃ | 
কাশ্যপশ্চাপবশসাঁরো রৈভ্যেতি বিশ্রুতাস্্য়ঠ?? ॥ 


ভবিষ্যপুরীণে দেখিতে পাই ;- 
“প্রবরত্রয়ং কাশ্টপস্ত কাশ্যপাশাবনৈ ফ্রবিংশ | 
নির্ণয়সিন্ু নামক গ্রন্থে কাশ্ঠপগোত্রের কাঁশ্যপ, আবার ও নৈঞ্ুব এই 

তিনটা প্রবর দেখিতে পাঁওয়! যাঁর । কিন্তু, উক্ত “আবতসার” স্থানে মত্ত 
পুরাণে “বৎসর”, বাধুপুরীণে “বৎসার” স্কন্দপুরাণে “আপবৎ্সার”” এবং 
ভবিষ্যপুরাণে “আশাব” এইরূপ নির্দেশ দেখা যার । আর, গ্রন্থভেদে 
নিঞব, নৈষ্ুব ও নৈষবি পাঠ পাওয়া] যাঁর । সম্ভবতঃ, এই সামান্য ভেদ 
লেখকপ্রমাদবশতঃই ঘটিয়াছে । 

শব্দ কল্লদ্রমে ধনগ্য়-কৃত ধর্প্রদীপের মত উদ্ধত করিয়া! লিখিত 
হইয়াছে 

“কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপাপ্নারনৈঞ্রবাঃ” | 

দেশপ্রচলিত ব্যবহার অনুসারে, কাগ্রপগোত্রের কাশ্টাপ, অঞ্গার, নৈঞৰ 
এই তিনটা প্রবরের নাম শুনিতে পাওয়। যায়! কিন্তু, ধনঞ্জর-কুত ধন্ম- 
প্রদীপে এই ব্যবহার অনুসাঁরেই প্রবরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, অথবা 
কোন প্রাচীন গ্রস্থের মতান্ুসারে লিখিত হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না৷ 

গৌত্রপ্রবর-বিবেকগ্রন্থে কাশ্তপ, সৌকালিন এবং গৌতম গোত্রের 
প্রবরে “অগ্লার” প্রবরের নাম পাওয়! যায়| 

এখন, পূর্বোক্ত প্রমাণ সমূহের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা গেল বে, অন্য খষি- 
গণের তপস্তালভ্য স্থানে মহধি কশ্তপের আশ্রম | তিনি, দেবতাঁ, অস্থুর, 


কাশ্যপগোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ১৬৩ 


নাগ ও বিহঙ্গ প্রভৃতি প্রাণিবর্গের জনক, মূল ৪টী গোত্রের একটী গোত্র, 
গোত্র প্রবর্তক, মন্তরষ্টী ও মন্তরত্ষ্টী, জ্ঞানদ্বারা খধিত্ব প্রাপ্ত, চাতুধিবগ্, ্রযার্ষেয় 
খষি, মরীচির পুঞ্র, ব্রহ্মবাদী, মহাতপাও মহ্ধি ! স্থৃতরাং, সর্বগুণসম্পন্ন 
একমাত্র কশ্ঠপ খষিই খধিগণের মধো শ্রেষ্ঠ | অতএব নিঃসন্দেহে বল! 
যাইতে পারে যে, বৈদ্িকসমাঁজে শ্রচলিত সকল গোত্রের মধ্যেই “কাশ্তপ- 
গোত্র শেস্ঠ” | 

কশ্ঠাপের বংশে অনেক স্থপ্রাসিদ্ধ খষি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মুস্তিমান্‌ 
ধনুব্েদের স্টার, মহাতাঁপস, জগদ্দিখ্যাত পরশুরাম, কশ্ঠপের দৌহিন্রবংশে 
উতপন্ন ভইয়াছেন। বৈদিকসমাঁজে স্থপ্রসিদ্ধ শুনক এবং শৌনকগণও 
কণ্ঠাপের দৌহিত্র বংশোত্পন্ন । স্তপ্রসিদ্ধ শাঁঙিল্য খধিও কশ্ঠপের সন্তান 
বলিরা পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । স্থতরাং, কাশ্তপগোত্রের সর্বশ্রেষ্ঠত্ 
প্রতিপাদন করা কেবল স্কুলদর্শী বা অল্পদশা মাঁনবগণের নেত্রাঞ্জন মাত্র । 

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে,বে কম্তপমুনির এত প্রভাব প্রতি- 
পর্ভির কথ। বল। হুইল, যাহাকে সনস্ত খর্ষিগণের মন্যে প্রধান আসন 
দেওয়া ভঈল্‌, যাহণর অসীম তপঃ প্রভাবের জন্য সকল গোত্রের মধ্যে কাশ্যপ 
গোত্রের প্রীধান্ত প্রতিপাদিত হইল, সেই কশ্যপের বংশ কোথায় 2 তাহার 
বংশে কোন ত্রাঙ্গণ বা মানুঘ জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলির প্রমাণ কৈ? 
আঁমরা উৎপত্তি প্রকরণে বাহ! দেখাইয়া আসিয়াছি, তাহাতে কেবল 
কশ্যপের বংশে দেব, দ'নব, দৈত”, অনুর, গন্ধ, অপ্সরা এবং কতকগুলি 
সাপ, নাগ ও পক্ষীর উৎপত্তি পাওয়া বায় । 

এ কথার উত্তরে কশ্যস খবধির আছ্ন্ত বিস্তৃত বংশাবলী দিবার কোন 
উপায় নাই। কশাপের কেন, শাগ্ডিলা, বশিষ্ট, শুনক, শৌনক প্রভৃতিরও 
বর্তমানকাল পর্য্যস্ত বংশধারা প্রকাশ করা একেবারে অসাধ্য । তবে 
নানা শাস্ত্রের আলোচনায় কশ্যপ খধির যে মনুষ্য স্থাষ্টি ছিল, তাহার যথেষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা পূর্বেই সেই সকল খাষিগণের নামোল্লেখ 


১৬৪ কাশ্যপ-বংশ ভাস্কর 
করিয়াছি। ব্রহ্মা হইতে মরীচি, তৎপুত্র কশ্যপ, তাহার পুত্রই কাশ্যপ। 
তাহার বংশধারাঁয় অনেক খধির নাম পাও যাঁয়। বযথা-কথ্, মীগুব্য, 
খাষ্যশূঙ্গ, যাঁজ, উপযাঁজ, ধন্স্তরী (বাঁজা পরীক্ষিতের চিকিৎসক কশাপ ), 
প্রন্ততি। কশ্যপ হইতে কাশ্যপের উৎপন্তি হয় । ইনি ব্রাঙ্গণ। স্তরাত, 
কশ্যপের মানুষ বা ব্রাঙ্গণ সৃষ্টির যথেষ্ট প্রমাণ আছে | বথা-মাকপ্জের 
চিতা, 

“ততো রশ্মিসহজস্থ সৌষুন্নীখোণ রবেং কর2 । 

বিপ্রীবতাঁরং কৃতবান্‌ দেবমাতু রখোদরে ॥” 

ইহাতে স্পষ্টই প্রমীণিত হইতেছে বে, দেবমাঁতা অদ্দিতির গর্ভে বিপ্রা- 
বতার কাশ্যপ উৎপন্ন হইয়াছিলেন । 

মহাভারতের ৬০ তমাধ্যায়ে লিখিত আছে 


“অমৃতং ব্রাহ্গণাগাবে। গন্ধররাপ্নরসস্ভথ। | 
অপত্যং কপিলায়াস্ত পুরাণে পরিকীন্তিতম্ত' ॥৫৩ 
অর্থাৎ ;-_ কশ্যপের পত়ীগণের মধ্যে কপিল ভইতে মুত, ব্রাহ্মণ, 
গোঁ, গন্ধর্ব এবং অপসরৌগণ উৎপন্ন হইয়'ছিল । 
পদ্মপুরাঁণেও উক্ত হইয়াছে__- 
কশ্যপাৎ কাশাপোজাতো ভরদ্বাজে। বুহস্পতে১ | 
ইত্যাদি । 


গোত্র ও প্রবর। 
গোত্র কাহারও মতে ২৪টা, কাহারও মতে ৩৮টী কাহারও মতে ৪২টা, 
কোন গ্রন্থে কোটি গোত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়| 
বিশ্বীমিত্রো বমদগ্নির্ভরদ্বাজোহথ গোতিমঃ। 
অত্রি্বশিষ্ঠঃ কশাপ ইত্যেতে সপ্ত খষয়ঃ । 

সপ্তানামযীণাঁমগন্ত্যাষউটমানাং যদপত্যং তদ্‌গৌত্রমিত্যাচক্ষতে 
ইতি বহ্ব্‌ চগৃহা-পরিশিষ্রীয়-বৌধায়নবচনেহপি তথৈবার্থঃ | 
গোত্রপ্রবর্তকাশ্চ প্রাধান্যেনাষ্টৌ খষয়ঃ ইতি মাধবাঁচার্যঃ | 

বৌধাঁয়নেহপি-- 

“গোত্রাণাঞ্চ সহতআণি প্রযুতান্যর্ব,দানি চ। 
উনপঞ্চাশদেতেষাং প্রবরা নিদর্শন 1” ইত্যাদি 

কাশ্যপ-_কাশ্যপ, অগ্নপার, নৈষ্রব। 

ভর্দ্ধবাজ__-ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বাহ্‌স্পত্য । 

শগ্িল্য- শাগ্ডিল্য, আসিত, দেবল। 

সাঁবর্ণ-_ওর্ক, চ্যবন, ভাব, জামদগ্রয, আপ্র,বৎ। 

বাওস্য-_-এ 

সৌপায়ন_এঁ 

মৌদ্‌গল্য-_এঁ 

গৌতম-__ গৌতম, অগ্দার, অ'ঙ্গিরস, বাহ্‌স্পত্য,নৈঞ্ব । (কেধাঞ্চিৎ 

গৌতম, আঙ্গিরস, আবাস 1) 
গোতম-_গোতম, বশিষ্ঠ, বাহস্পত্য | 
কাত্যায়ন- অত্র, ভৃগু, বশিষ্ঠ। 
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কৌশিক-_কৌশিক, অত্র, জমদগ্নি ( জামদগ্্য )। 
ঘ্ৃতকৌশিক--কুশিক, কৌশিক, ত্বতকৌনিক। 

( কেধাঞ্চিৎ কৃূশিক, কৌশিক, বন্ধুল 1) 
বিশ্বামিত্র-বিশ্বীমিত্র, মরীচি, কৌশিক । 
পরাশর--পরাশর, শক্ষি,, বশিষ্ঠ। 
সৌকালিন-__-সৌকা'লিন, আঙ্গিরদ, বাহম্পত্য, অপ্লীর, নৈঞব। 
কুশিক-_-কুশিক, কৌশিক, বিশ্বামিত্র | 
গর্গ-_গার্গ্য, কৌন্তভ, মাগুব্য। 
বৃহস্পতি _ বৃহস্পতি, কপিল, পাঁব্বণু। 
অগস্ত্য-_অগস্ত্য, দধীচি, জৈমিনি | 
অত্রি__-অত্রি, আত্রের, শাতাঁতপ | 
আখ েয়- আত্রেয়, শাতাতপ, শাঙ্খা | 
কুষ্ণাতেয়_ কুষ্গাত্রের, আত্রের, আবাল । 
কাথ_ কাধ, অশ্ব, দেখল। 
আলঙ্গায়ন_আলম্ব্যারন, শীলঙ্কারন, শাকটারন । 
বিষুর__বিঞু বৃদ্ধি, কৌরব | 
বৃদ্ধি_ কুক, বুদ্ধীঙ্গিরস্‌ ( আঙ্গিরস্‌ ), বাহস্পত্য | 
কাথায়ন__কাথীর়ন, আঙ্জিরস, বাহস্পত্য, ভরদ্বাজ, অজমীডঢ় 1 
রোঁছিত- _ভার্গব, নীললোহিত, রোহিত । 
আবঙিরস-_আঙ্গিরস, বশিষ্ঠ, বাহ্‌ম্পত্য | 
জৈমিনি-_জৈমিনি, উতথ্য, সাঙ্কৃতি। 
বাস্ুকি-_অক্ষৌভ্য, অনস্ত, বান্গুকি। 
জামদগ্ন্--(জমদগ্সি )_-জমদ্রি, উর, বশিষ্ঠ | 
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কৌপ্ডিল্য-_কে্গিল্য, স্তিমিক, কৌতস। 
শক্তি, শক্তি, পরাশর, বশিষ্ঠ । 
অনাবৃকাক্ষ- গার্গ্য, গৌতম, বশিষ্ঠ ! 
কাঁঞ্চন--অশ্বথ, দেবল, দেবরাঁজ | 
বশিষ্ঠ_ বশিষ্ট, অতি, সাক্কতি | 
( কেষাঞ্চিৎ বশিষ্ঠ |) 

শুনক--শুনক, শৌনক, গৃৎসমদ । 

সাস্ক তি-অব্যাহার, অত্রি, সান্কৃতি। 
অব্য--অব্য, বলি, সারস্থত | 
বৈষাশ্ব-বাঙ্কতি_ 

বৈয়ীত্রপগ্ভ-এ | 


অগ্নিহোত্রী শ্বীরামমিশ্র | 


আমরা পুর্বে প্রতিপাঁদা বিষয়ের বৃভিরঙ্গরূপে সপ্তদ্বীপ ও বর্ষ সমুহের 
বে সঙ্কিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছি, তাহা হইতে পাঠকগণ অবশ্তাই বুঝিতে 
সীরিবেন যে, পৃথিবীর সপ্রদ্বীপের মধ্যে জন্গদ্বীপই প্রধাঁন। এই জন্ুবীপের 
অন্তর্গত ভারতবর্ষ, একদিন, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সান্বিকতা, নিরীহতাঁ, ঈশ্বর- 
প্রবণতা, পরলোক ও ধর্্ভীরুতা প্রভৃতি গুণে জগতের অতুলনীয় এ্য্য 
রাশিকে পাদরজের ন্যায় উপেক্ষা করির! জ্ঞান ও সভ্যতার আলোকে 
জগতকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ইহারই গৌরব-প্রাসাদের ভগ্মাবশেষ প্রখনও 
বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করিয়া রাখিয়াছে । এই ভারতের তপোঁবল, জ্ঞানবল, 
'দার্শনিক চর্চাও চিকিৎসাৰিগ্ভার গৌরবস্তম্ভের ভগ্প্রস্তরগুলি আজিও 


১৬৮ কাশ্যপ-বংশ-ভাসঙ্কর 


ভারতকে অমর করিরা রাখিরাছে। এই ভারতে মুমুক্ষুগণের অভিলফিত, 
পবিত্র নিকেতন ব্রহ্গাবর্তের অন্তর্গত কান্তকুক্জ প্রদেশের কর্ণাবতী সমাজে 
খধিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কণ্ঠপমুনির পবিভ্রবংশে মৃত্তিমান্‌ ব্রহ্মণাদেবের 
নায় তেজোমর়, দেছধারী বেদের ন্যায়, সদাচার-সম্পন্ন পরম-ধার্ম্িক 
বজুর্ক্েদবিৎ অগ্নিহোত্রী শ্রীরাম মিশ্র নামে এক মহণ্নুভব ম্গীপুরু জন্মগ্রহণ, 
করেন। 

ইহার উৎপত্ভিক্ষেত্র কানাকুক্ত, ব্রাঙ্মণপ্রধান স্থান । এই দেশের নাম 
কান্যকুক্জ কেন হইল ১ কোন্‌ কোন গোত্রীর প্রাঙ্গণের এখাঁনে বাস 
করিতেন, তাহাদের মধ্যে কোন্‌ কোন গোর প্রধান, এ সন্বন্ধে প্রাচীন 
গ্রন্তকরদিগের অভিমত এই +- 

পুর্ব্বকালে ত্রেতাযুগে ভগবান্‌ রামচন্দ্র মভীযুদ্ধে রাবণকে বধ করির।, 
সীতা ও লক্ষণের স্িত অধোধ্যার আগমন পুর্ধবক বাঁজো অভিষিক্ত হইর' 
ভিলেন । পরে, মহীপ্রতাপশালী রামচন্দ্র একটী অশ্বমেধ বজ্ের অনুষ্ঠান 
করেন। এ যজ্ঞে নানা দিগ দেশ হইতে মুনি খধিগণও বন্ধ বেদবিৎ সদাচীর- 
সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ অধৌপ্যার উপস্থিত হইরাছিলেন। ইহাদের মধ্যে কান্কুক্জ 
দেশ হইতে ধজ্ঞ দর্শন করিবার জন্, কান্য ও কুক্ত নামে ই জন ব্রাঙ্গণো তুম 
আগমন করিয়াছিলেন ৷ তন্মধ্যে কুক্জ মনে মনে চিন্তা করিলেন, মহাপাঁপ- 
জনক ভীষণ ব্রহ্মবধধ করিয়া মহারাজ রাঁমচন্দ্র আগমন করিয়াছেন, 
স্রতরাঁং, তাহার নিকট হইতে ধনাদি কিছুই গ্রহণ করিব নী, এই মনে 
করিয়া তিনি কান্ত নামক ভ্রাতাকে পরিত্যাগ পূর্বক সরযুর উত্তরতট্ে 
গমন করিলেন | রাজা হইতে প্রতি গ্রহের ভরে অন্যান্য অনেক ব্রাঙ্মণোত্বম- 
গণও তাহার সঙ্গী হইলেন। কিন্তু কান্ত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ, অযোধ্যা 
উপস্থিত হইয়া রাঁমচন্জ্র প্রদত্ত ধন, দক্ষিণা ও গ্রামাদি গ্রহণ পূর্বক সরযুর" 
দক্ষিণ তীরে গমন করিলেন । সরযূর উত্তরতটে যে সকল ব্রাহ্মণ গমন করিয়া- 
ছিলেন, তাহারা সরযু ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইলেন। যাহারা সরষুর 
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দক্ষিণতটে গিয়াছিলেন, তাহারা কান্য সম্বন্ধীয় বলিয়া কান্যকুজ্ ব্রাহ্মণ 
নামে খ্যাত হইলেন । 
তগাচ ব্রাঙ্গণোৎপন্তি মার্তণে-- 
“তত্র যজ্ছে সমীয়াতৌ দ্বৌ দ্বিজৌ কান্যকুজকোৌ ) 
কান্যকুক্জাখ্য-দেশস্টৌ রামচন্দ্র দিদৃক্ষয়] ॥ 
তত্রৈকঃ কুকজ্সংজ্ঞোবৈ বিচারমকরোদ্ধদি | 
কৃত ব্রহ্ধবধং ঘোরং ৮াগতো। রঘুনন্দনঃ ॥ 
বজ্ঞং করোতি তম্মাদ্বৈ ন গৃহীমৌধনাদিকং। 
ইতুযক্তু ভ্রাতরং ত্যক্তু। কাঁনাসংজ্ঞং ছিজৌত্তমং ॥ 
স্বয়ং জগাম মতিমান্‌ সরধ্যাশ্চোত্তরে তটে। 
তথান্যে ব্রাঙ্গণাস্ত্রেন সাকং জগ, দ্বিজোত্তমাঃ ॥ 
রীজ-প্রতিগ্রহভিয়া, তদা বৈ কান্যসংজ্্ককঃ । 
ততৈব স্থিত্বা জগ্রাহ রামদত্তং ধনাদিকং ॥ 
দক্ষিণাশ্চ তথা গ্রীমান্‌ জগৃছশ্চাঁপরে দ্বিজীঃ। 
সরঘ্।াশ্চোন্তরে দেশে যে গতাঁশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ 
সরযুব্রাহ্ষণাস্তে বৈ সংজ্ঞাতা নীমভিঃ কিল । 
* * * 
অথ যে দক্ষিণে ভাঁগে সরয।| বৈ চ সংশ্ফিতাঃ। 
কানাসন্বন্ধিকা বিপ্রাঃ কান্যকুজাশ্চ তে স্মৃতা2?” ॥ 


ইত্যাদি 
কান্যকুজ ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যে ফোলটা গোত্রই প্রধান। যথ।__ 


“কশ্যপঃ কাশ্যপশ্চৈব বসো গর্গোহথ গৌতমহ। 
শাণ্ডিল্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ ধনঞ্য়-পরাঁশরৌ ॥ 


9 কাশ্যপ-বংশ-ভাস্কর 


ভারদ্বাজ-ভরদ্বাজ-কুষ্ণভ্রেয়ৌপমন্যবই | 
কুশিকঃ কৌশিক শ্চৈব ব্রন্মগোত্রেতি বোড়শ” ॥ 
ইহাদের মধ্যে ছরটা গোত্র ভইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ অতুযুন্তম | যথা 
“ভারদ্বাজৌপমন্যবঃ শাগ্ডিল্যঃ কশ্যপোস্তমঃ। 
কাত্যায়নঃ সীংকুতশ্চ বডেতে গোঁতজোত্তম ৪? ॥ 
এঁ শ্োকগুলির অর্থ এই ;-- 
কান্যকুজজবাসী ব্রাঙ্মণগণের মধ্যে কশ্যপ, কাশ্যপ, বঙন, গর্থ, গৌতম, 
শিলা, বশিষ্ঠ, ধনঞ্জয়, পরাশর, ভারবাজ, ভরদ্বাজ, কৃষ্গাত্রেয়, ওপমন্তা, 
কুশিক, কৌশিক ও ব্রহ্মগোত্র, এই ষোলটা গোত্রই প্রধান। 
ইহাদের মধ্যে ভারদ্বাজ, ওউপমন্ষা, শাগডল্য, কশাপ, কাত্যায়ন ও 
সাংরুত, এই ছয়টা গোত্র অতুান্তম বলিরা কীন্ঠিত হইয়াছে । ইহাঁদিগের 
মধ্যেও “কশ্যপোত্তম” বলায়, কাশাপগোত্রই যে সর্ধশেষ্ট ইহাই প্রতি- 
পাঁদিত হইয়াছে। 
ছুর্দীস্ত যবন কর্তৃক কান্যকুক্জ অধিকৃত ভইলে, কাঁন্যকুজাধিপতি জয় 
পণল ভয়ে পলারন করিলেন । তখন নিদ্ধির যবন দস্থ্যগণ যে কেবল আর্ষা- 
-গণের ধন সম্পত্তি লুন, দেব বিগ্রহ এবং শাস্্রীয় গ্রন্থ রাশির সম্পূর্ণ ধ্বংস 
করিয়াই ক্ষান্ত হইল, 'ঙহ1 নহে, যে সকল ধন্মভীরু ব্রাহ্মণ তাহাদের ধর্ম 
গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন নাঁ, ষবনের নিশিত কূপাণ নির্দয় ভাবে তাহা 
দের বিনাশ সাধন করিল । কেহ ব] প্রাণভরে স্বধন্খ ত্যাগ করিয়! আত্মরক্ষা 
করিলেন। কেহ ব! গভীর অরণ্যে, কেহ বা দেশাস্তরে জীর্ণ তালপত্রের কয়েক- 
খানি মাত্র শাস্ত-গ্রস্থ বক্ষে ধারণ পূর্বক ঈশ্বরের প্রতি আস্মসমর্পণ করিয়া 
কাতর ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সকল নিগৃহীত ও লুষ্টিত- 
'সর্ধস্ব আর্ধ্যগ'ণর কথা স্মরণ করিলে, আজিও শরীর রোমাঞ্চিত হয় । 
মনে হয়, কি অপরাধে বা কোন্‌ মহা'পাঁপে সর্বজ্ঞ, সর্ধদর্শী ভগবান্‌ স্বকীয় 


শ্রীরামমিশ্র ১৭১ 


ংশভূত এই সকল নিষ্ঠাবান্‌ ব্রা্ষণের এই কঠোর-লাঞ্না স্বচক্ষে দর্শন 
করিয়াছিলেন । অন্তর্যামিন! ভগবন্! তুমিই না যুধিষ্টিয়ের রাঁজন্ুয়ুষক্জে 
ব্রাহ্মণগণের ধুলি-পূসরিত পদপক্ষজ বিধৌত করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ মনে 
করিয়াছিলে ১ তুমিই না ভৃগুমুনির ক্রৌধোদ্দীপ্ত কঠোর-পদাঘাত ও 
স্গকুমার-কুস্থমমালার নায় বক্ষে ধারণ করিরা খধির ক্রোধাপনয়নের জনা, 
সপস্থীক তাহার পদসেবার প্রবৃত্ত হইয়াছিলে ? 


যাহা হউক, নানা! কারণে বিক্ষিপ্ত কান্যকুজবাসী ব্রাঙ্গণগণ, নান 
দেশও তীর্থ স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে বঙ্গদেশে আসিয়া! উপনীত হইলেন । 
ইতিপুর্ব্বে গৌড়েশ্বর শ্যামল বর্ধ্মী কতৃক আনীত ও পরে যবনের অত্যাচার 
ভন্মে এবং বন্ধুবান্ধবগণের দর্শনাকাজ্গীর উৎসাহিত্ত বহু ত্রাঙ্মণই গৌড়ে- 
শ্বরের অভরবাণী ও সন্মান্নায় ্রীত হইরা, বঙ্গদেশে আগমন করেন । 
করিত আছে যে, ইহারা প্রথমে নবদ্বীপ 'ও তন্নিকটবন্তী নাঁনাস্থানে কিছুকাল 
আতিবাহিত করিয়া, সর্বপ্রকার শান্তি লাভ করিতে না পারায়, কেহ কেভ 
যশোরে উপনীত হন। তথায়ও নানাপ্রকার অনুবিধ! দেখিয়া, কেহ কেহ 
কোালীপাঁড়ার আগমন করেন । কিন্তু, মহুণন্ুভব শ্রীরাম মিশ্র নবদ্বীপের 
নিকটবন্তী “সমুদ্রগড়” নামক স্তানেই বাস করেন। তিনি কোটালীপাড়া 
আগমন করেন নাই | 


কান্যকুক্জ হুইতে শ্রীরাম মিশরের আগমন কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
রাঘবেন্ত্র কবিশেখর লিখিরাছেন--১২১০ শকে (১২৮৮ খ্রীঃ) কান্যকুক্জ 
ভইতে রথীতর গোত্রীর মাধবমিশ্র নাষে একজন ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে আপিরা 
ছিলেন। তাহার পরে শ্রীরাম মিশ্র আগমন করেন। ইনি কাশ্যপ 
গোত্রীয়, যুর্বেদী, এবং যজুর্ধেদবিৎ জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কশ্যপের 
ম্যায় প্রভাব সম্পন্ন । যশোধর মিশরের আগমনের ৭ বৎসর পরে ইনি 
আগমন করেন যথা 


১৭২ কাশ্যপ-বংশ-ভাস্কর 


“ভ্রীরামমিশ্রস্তত আজগাম স গোত্রতঃ কাশ্যপঃ কশ্যপাভঃ। 
যজুধিদাং জ্ঞানবতাঞ্চ নাগো যশোধরাশ সগ্তসমা-সমাপ্তো” ॥ 
ইত্যাদি । 


বহু গ্রস্থেই দেখা যায়, মহামতি যশোধরমিশ্র ১০*১ শকে (১৭৯ শ্রী; ) 
এ দেশে আগমন করেন। তাঁহার ৭ সাঁত বৎসর পরে, শ্রীরামমিশ্রের. 
আগমন হইলে, তাহার আগমন কাল ১০০৮ শক (১০৮৩ খ্রীঃ) হর! 
কিন্তু রথীতর মাধবমিশ্র ১২১০ শকে (১২৮৮ খ্রীঃ) আগমন করিলে, 
তাহার পরে যদি শ্রীরাম মিশ্র আগমন করিয়া পাঁকেন, তাহা হইলে, খশোধর 
মিশরের আগমনের ৭ সাঁত বৎসর পরে শ্রীরাম মিশরের আগমন সস্তবপর 
হয় না। যশোঁধর মিশ্রের আগমন সম্বন্ধে লিখিত আছে-_- 


'শাকেন্দু-শুন্য-খ-বিধো শকাব্দে বৈশাখমাসন্ত সিতে দশমযাং । 
প্রহবিতস্তেন নৃপেন সাদ্ধং যশোধরঃ কুম্তলদেশ মাগতঃ” ॥ 
কোন গ্রন্থে লিখিত আছে--১২০১ শকে (১২৭৯ শ্বীঃ) যশৌধর মি 
এ দেশে আগমন করেন। যদি ইহাই ঠিকৃ হয়, তাহ হইলে ১২০৮ শকে 
(১২৮৬ স্রীঃ) শ্রীরাম মিশ্রের আগমন বুঝা যায়। কিন্ত, তাহাতেও ১২১০ 
শকে সমাগত মাধব মিশরের পরে শ্ত্রীরাম মিশ্রের আগমন হইরাছিল, 
একথা সঙ্গত হয়না? শ্ুতরাং, রাঘবেন্দ কবিশেখরের উক্তির প্রামাণ্য 
ও গ্রন্থাস্তরের বিরোধ পরিহার করিতে হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে বে, 
শ্রীরামমিশ্র, যশৌধর মিশরের আগমনের সাত বৎসর পরে এদেশে আসিয়া- 
ছিলেন। পরে ২া৩ বৎসর যাবৎ দেশভ্রমণ ও নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া 
১২১০ শকে সমাগত রথীতর মাধব মিশরের পরে নবদ্বীপ বা তন্সিকটবন্থী 
স্থানে বাস করেন। 


কোন এ্রতিহাসিক লিখিয়াছেন- _অগ্ষিছোত্রী শ্রীরাম মিশ্র ১১১৬ শকে 


শ্রীরামমিশ্র ১৭৩ 


; ১১৯৪ খ্রীঃ), কাহারও মতে ১২০০ শকে (১২৭৮ শ্রীঃ ) যবমের অত্যাচারে 
নবদ্বীপে আসিয়। আশ্রয় গ্রহণ করেন ! 

লক্ষণবাচম্পতি কৃত-পাশ্চাতা-কুলসংহিতায় লিখিত আছে-_ 

নিখিল ষড় দর্শন দ্বারা আত্ম সাক্ষাঁৎকারী ও দয়া দ্বার! অলঙ্কত, অদ্বিতীয় 
জিতেন্দরিয়, কাশ্তপবংশের প্রদীপস্বব্ূপ, শ্রীরামমিশ্র নামে একজন ত্রাঙ্ধণ 
কান্যকুজ হইতে নবদ্ধীপে আগমন করেন। অন্তান্ত অনেক ব্রাঙ্গণই 
কান্যকুকজ পরিত্যাগ করিয়া নবছ্ীপের নিকটবর্তী নানা গ্রামে পরস্পর 
সম্বন্ধ যুক্ত হইর! বাঁস করিতে লাগিলেন । যথা 


“তাশেষ ষড় দর্শন-দর্শনাত্বা যশোদয়ালঙ্ক্‌ ত-মুস্তিরেকঃ | 
জিতেন্দ্রিয় কশ্যপবংশ-দীপঃ শ্রীরামমিশ্রোতি সমাখ্যবিপ্রঃ 11 
ইত্যাদি | 
কোন এঁতিহাঁসিক বলেন, ১১০১ (১১৭৯ শ্রীঃ) যশোধর মিশ্র ও ১১১৬ 
শকে (১১৯৪ খ্রীঃ) শ্রীরামমিশ্র আগমন করেন। কোঁন এ্তিহাসিক 
লিখিরাছেন--১২০১ শকে (১২৭৯ খ্রীঃ) যশোধর মিশ্র ও ১২১০ শকে 
(১২৮৮ খ্রীঃ) শ্রীরামমিশ্র আগমন করেন এই মতদ্বয়ে যশোধর মিশ্রের 
মাঁগমনের ৭ বৎসর পরে শ্রীরাম মিশ্র আগমন করেন, এই মতের সহিত 
অল্লই বৈষম্য হয়। কিন্তু রাঁঘবেন্দ্ের লিখিত ১৯১০ শৃফে মাঁধবমিশ্রের অগমনের 
পরে শ্রীরামমিশ্র আগমন করেন, এই কথার সহিন্ত পুর্ব মতের অত্যন্ত 
বিরোধ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় মতে অর্থাৎ ১২০১ শকে (১২৭৯ শীঃ) যশোধর 
মিশ্র ও ১২১০ শকে (১২৮৮ হ্রীঃ) আরীরামমিশ্রের আগমন কাল ধরিলে, 
বশোধরমিশ্রের আগমনের ৭ বৎমর পরে এব* মাধবমিশ্রের আগমনের পরে 
শ্রীরামমিশ্রের আগমন কলের বিরোধ অতি অল্পই হয়| 


আমরা এখন ১২১৭ শকে (১২৮৮ সী ) শ্রীরামমিশ্র এদেশে আগমন 
করিরাছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে, ৬মধুন্দনের কাল নির্ণয়ের 


১৭৪ কাশাপ-বংশ-ভাঙ্কর 


সহিতও কোন বিরোধ হর না। কেননা, শ্রীবামমিশ্র হইতে পুরন্দরাচার্ধয 
৭ সাত পুরুষ। ৬ ছয় পুরুষে অনধিক ২০০ শত বৎসর ধ্বরিলে €( ১২৮৮ 
২০০ ) ১৪৮৮ খ্রীঃ হয় । এই সমর পধ্যন্ত পুরন্দরাচার্য্যের পিতা কৃষ্ণ গুণার্ণক 
বেদাচার্যের বর্তমানতা ধরা যাইতে পারে । সুতরাং, ১৪৮৮ খ্রীঃ পুরন্দরা- 
চার্যের আবির্ভাব কাল ধরিলে, মধুস্দনের আবির্ভাব কালের সহিতও 
বিরোধ হয় না! কারণ, পরে আমরা মধুস্দনের আবির্ভাব কাল ১৫২৫ 
বা ১৫৩০ খ্রীঃ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছি । ১৫২৫ শ্রীঃ তিনি জন্ম 
গ্রহণ করিলে, পুরন্দরীচার্যের বয়স তখন (১৫২৫--১৪৮৮-০৩৭ ) সাইত্রিশ 
বৎসর হয়। ১৫৩০ খ্রীঃ মধুস্দনের জন্ম হইলে (১৫৩০--১৪৮৮- ৪২) 
তখন পুরন্দরাচার্য্যের বরস ৪২ বতমর হয়! মধুহ্দন পুরন্দরাঁচার্যের তৃতীর 
পুজ। সুতরাং, এই বরসে তাহার জন্ম গ্রহণ করাও অসম্ভব হয় না। 

এই বংশের কৌন সম্প্রদায় শ্রীরামমিশ্রের ধার! এবং কোন সম্প্রদায় 
সনাতনমিশ্রের ধারা বলিয়া! থাকেন | এইরূপ বিভিন্ন ধারা বলিবার কোন 
যুক্তি পাওয়া যায় না । আমাদের মনে হয়, সনাতন মিশ্রই প্রথমে পুর্ববঙ্গে 
যশোহরে আগমন করিরাছিলেন, এইরূপ প্রবাদ আছে । স্থতরাং তাহাকষেই 
আদিপুরুব মনে করিরা কেহ কেহ সনাতন মিশ্রের ধারা বলিয়া পরিচয় 
দিয়! থাকেন | বস্ততঃ, যাহা হইতে বংশের বিভাগ হর, তাহারই ধারা 
বলা হয়। সেই হিসাবেই বৌধ হয়, কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে সনাতনমিশ্রের . 
ধারা বলা হইয়া থাকে । 


আচার্য্য-ত্রক্মচারী প্রমোদন-পুরন্দরাচাধ্য | 


পুণ্যভূমি আধ্যাবর্তের অন্তর্গত কান্যকুজ হইতে সমাগত প্রীতঃস্মরণীয় 
অশেধদর্শনীভিজ্ঞ, পৃতচরিত্রৎ সদাচার ও. তপঃ-প্রভাবসম্পন্ন সাক্ষাৎ 
বগ্গণ্যদেবের ন্যায় মহানুভব শ্রীরামমিশ্রের বংশে প্রথিতকীত্তি, পরম 
ধার্মিক, জপহোমপরারণ, মহামতি পুরন্দরাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার, 
বংশীবলী পধ্যালোচনা করিলে বুঝা যাঁর__- 


“পুণ্যতীর্থে কৃতং তেন তপঃ ক্ষাপ্যতি দুক্ষরং | 
তশ্যয পুত্রো ভবেদশ্যঃ সম্বদ্ধো ধান্মিকঃ সুধী ॥7 


অর্থাৎ +_-ণষিনি কোনও পুণ্যতীর্থে অতিশয় দুষ্কর তপস্তা করিরা- 
ছেন, তাহার পুক্র নিশ্চরই বশার্ত, সমৃদ্ধিসম্পন্ন, ধার্মিক ও পণ্ডিত হর”, 
এই শাস্সবাঁক্য পুরন্ববীচাধ্যেই সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ইনি কোন্‌ 
সময়ে জন্মগ্রহণ করিরা, এই অধঃপতিত দেশকে পুণাভূমিতে পরিণত 
করিয়াছিলেন, তাহার কোন নিদর্শন পাইবার উপার নাই। তবে, আমরা 
বিশেষ আলোচনা কৰিয়া পূর্বেই প্রতিপাদন করিয়াছি যে, ১২১০ শকে 
। ১২৮৮ খ্রীঃ) যদি শ্রীক্ামমিশ্রের আগমনকা'ল নির্ণীত হয়, তাহ! হইলে, 
শ্রীরামমিশ্র হইতে পুরন্দরের পূর্ববর্তী ৬ ছয় পুরুষে অনুমান ২০০ ছুই শত 
বসব ধরিলে, (১২১০-+৯০০-০১৪১* ) ১৪১০ শকে (১৪৮৮ থ্রী) 
পুরদ্দরের পিতার স্থিতি কাল ধরা যাইতে পারে। সুতরাং, অনুমান কর 
যাঁর, ১৪৮৮ খ্রীঃ পুরন্নরাচীধায ভ্ীরামমিশ্রের বংশকে উজ্জল করিয়াছিলেন । 


প্রার সকল বৈদিকই কান্কুন্ত হইতে নবদ্বীপে আপিয়াছিলেন। আমরা 
বুদ্ধবপরম্পরায় শ্রবণ করিয়াছি যে, কিছুদিন নবদ্বীপে থাঁকিরা মহামতি শ্রীরাম- 


১৭৬ কাশ্যপ-বংশ-ভাস্কর 


মিশ্র সমুদ্রগড় নামক গ্রামে বাস করিয়াছিলেন | আমি এই ধ্রতিহ্যমূলে 
মতপ্রণীত “শব্দরূপ-কল্পতরু” গ্রন্থে গ্রস্থকরের পরিচয় প্রলঙ্গে লিখিরাছি__ 


“নবং নবন্বীপ-সমীপবর্তি-সমুদ্রগড় গ্রামমলঞ্চকার”” ইত্যাদি । 


উক্ত নবদ্বীপসমাজ হইতে নানাশান্্র বিশারদ পুরন্দরাচার্য্য পর্ধববঙ্গে 
আগমন করেন। পূর্ববঙ্গে যশোহর তৎকালে অতি সম্ৃদ্ধ-নগর এবং বহু ধশী 
ও বহু ব্রাঙ্মণপণ্ডিতের আবাসভূমি ছিল | সুতরাং, যশোহরে বাঁস করিবার 
অভিপ্রীয়ে তিনি তথায় গমন করিলেন । কিন্তু, সেখানে তাহার চিত্ত স্তির হইল 
নী। ভ্রমর যেরূপ মধুলোভে পুষ্প হইতে পুষ্পাস্তরে গমন করে, তিনিও 
সেইরূপ এই দেশ হইতে উতকুষ্ট দেশে বাস করিবার অভিপ্রায়ে, সৎকন্ম- 
নিরত, স্দাচারসম্পন্ন-ত্রাঙ্মণবহুল কোটালীপাড়া নামক গ্রামে গমন করেন। 
 বস্ততঃ, ততকালে বশোহর অতিশয় সমৃদ্ধস্থান হইলেও, নুতন লোকের 
পক্ষে তৃপ্তিদায়ক ছিল না| নানাবিধ ব্যাধি ও নানাপ্রকাঁর অন্গুব্ধি 
দেখিয়া বহুলোকই স্থানাস্তুরে গমন করিয়াছিল । বণিত আছে থে- 


“পথে পৃদাকুবিপিনে তরক্ষুজলেহতিনক্রাঃ পুরুষাম্চ বক্রাঃ 1 
চিন্তেন নগ্যোলবণান্ুপূর্ণ। দৃষ্টেতি দৌধান্নচ বনস্তমিচ্ছুঃ” ॥ 
অর্থাৎ ;-_-পথিমার্গে সর্প, অরণ্যে বাঘ, জলে অতিশয় নক্র অর্থাৎ কুম্তীরাদি 
হিংস্র জলজস্ত, পুরুষগণ অতিশয় বক্রস্বভীবসম্পন্ন, নদী সকল লবণমর-জল- 
পরিপূর্ণ | বস্ততঃ, “জলে কুমীর তরে বাঘ, পথে বস্ছেন ভেদাই নাগ” এই 
গ্রাম্যপ্রসিদ্ধ কথার সকলগুলিই সেখানে ছিল। এই সকল দোষ দর্শন 
করির!, তাহারা যশোহরে বাস করিতে ইচ্ছক হইলেন না। 
অন্ঠযচ্চ-্- | 
“জগত্প্রাণেো! হরে প্রাণান্‌ জীবনং জীবনং হরেগ । 
যশোহুরে কিমাশ্চর্ধ্যং প্রাণদা যমদুতিকা” ॥ 


পুরন্দরাচার্ধ্য ১৭৭ 


অর্থাৎ জগতের প্রাণন্বরূপ সমীরণ, প্রাণ হরণ করে, জীবনস্বরূপ জল 
জীবন হরণ করে, অর্থাৎ যশোহরের জল ও বাষু নিতান্ত অস্বাস্থকর। কি 
আশ্চর্য ! যশোহরে “যমদূতী” অর্থাৎ “তেঁতুল”, প্রীণদান করিয়া থাকে । 

কেহ কেহ বলেন যে, নবহ্বীপ হইতে সনাতনমিশ্রই যশোহরে আঙিয়া 
বাস করেন। পরে, পুরন্দরীচার্ধ্য যশোৌহর হইতে কোটালীপাড়া আগমন 
করেন। কিন্তু শ্রীরামমিশ্রের বংশধর পুরন্দরাচাধ্যই যে নবদ্বীপ হইতে 
কোটালীপাড়ায় আগমন করেন, সে বিষয়ে কুলগ্রস্থেরও সম্মতি প্ণওরা 
যার। সম্বন্ধতত্বার্ণবে লিখিত আছে-- 


“ততো নবন্বীপনিবাসতে। দ্বিজঃ, পুরন্দরাচাধ্য-সমাখ্যকাশ্যপঃ | 
কোটালীপাঁটে শুনকাবলম্বিতে, আগতা তস্থৌ বিন্য়ী প্রির়ম্থাদ ॥ 


এই শ্লোকের তৃতীয় চরণের শেষে ণশ্তনকাবলম্বনীত” এইরূপ পাঠও 
কোন গ্রন্থে দেখবার | কিন্ত, এ পাঠটা শুনকদের পরিকল্সিত ও চীতুর্ষ্যের 
পরিচারক মাত্র । বাস্তবিক, পুরন্দরীচার্যা শুনকদিগকে অবলম্বন করিয়! 
কোটালীপাড়ায় আপিলে, নিশ্চরই শুনকের এরূপ একটা বিদ্বান্‌ ব্যক্তিকে 
নুস্তি, ব্রহ্ধত্র দ্বারা স্থাপন করিত । বাহ! হউক, উক্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই 
প্রযাণিত হইতেছে যে, নবদ্বীপ হইতে পুরন্দবীচার্য্যই কোটালীপাড়ান্র 
আগমন করিরাছিলেন। সম্ভবতঃ, বাঁসস্থান নির্ণয়ের জন্য কিছুদিন যশোরে 
থাঁকিরা, পরে তিনি কোালীপাঁড়ান্ধ আগমন করিরাছিলেন, ইহা আমরা 
পূর্বেই বলিরাছি। কেহ কেহ বলেন, পুরন্দরাচার্যের পিতা কৃষ্ণগুণার্ণব 
বেদাঁচারধ্য মহাশয় বশৌোহরে শ্বশুর বাড়ীতে আপিয়া বাস করিয়াছিলেন । 
পুরন্দ্রাচার্য তথা হইতে কোটালীপাঁড়ার আগরন করেন। 

বৈদিক-কুলপঞ্জিকাঁত লিখিত আছে-_ 

পুরন্নরাচাধ্য উপেন্তর পণ্ডিতের কন্তা বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু, 
এই উপেক্্র পণ্ডিত কে, তাহার কোন পরিচর পাওয়া যায় না। 

১২ 


১৭৮ কাশ্তপ-বংশ-ভাস্বরে | 
যাহা হউক, তৎকালে সদাঁচার-নিরত, ব্রীক্গণবনুল, কোটালীপাড়া 
যে পূর্ববঙ্গে একটী প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তৎ- 
কালের কোটালীপাড়া সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় 1" 
যথা 
ততঃ প্রয়াতঃ পুরুহৃত-পালিতাং দিশ্বঞ্চ তশ্তৎপরিচিন্তয়াকুল2 | 
দেশং সরম্যং ব্শস্যযুক্তং কোটালিপাটন্তববহাঁরবজ্িতং ॥ 
প্রবঙ্গহানঃ ফলনআ-পাঁদপো লুলাপ-কৌ'লর্-তরক্ষ-বজিতঃ । 
সন্বাসিনামীশ্রয়-দস্্যহীনো বাসায় দেশো রুচয়ে বব ॥ 
যদ্দেশমধ্যে স হি ঘর্থরো! নদো যং ব্রহ্মপুত্রেতি চ কেচনাঁহুবদন ।. 
তশ্যেন্্রভাগে ত্বতিতুঙ্গভূতলে, পর্ণালয়ানাং নব চত্রুরুতস্থবকীঃ ॥ 
ভল্লাতকাআাতক-বিল্ববারুণ। ধাত্রীজল-প্রক্ষ-কদন্ব-হিজ্জলাঃ । 
অশোক-জম্বআ্রক-বংশ-কিংশুকা বিরেজিরে তে যুগদিক্ষু 
বেশ্মন5) 10 
“বিলোক্যে তন্মাজ্জলমগ্নদেশং, ব্ষাগমে বত্মন্্ ভূরি বারি। 
ভেলাং প্রচত্রুঃ কদলীদ্রমৈশ্চ ক্ষুত্রীঞ্চ দীর্ঘ।ং গমনাগমায় ॥ 
তঙস্চ সর্ব স্বগৃহাপি চত্তু দূটানি মুগ্তা-পরিবেষ্টিতানি। 
কন্টুল-কাশোদ্ধসমাচিতানি বংশৈশ্চ বেত্রৈশ্চ নবানি তত্র” ॥ 
ইত্যাদি ৯ 
ইহার তাৎপর্য এই যে, তাহীরা বাসস্থানের চিন্তায় ব্যাকুলচিত্তে পুর্বব- 
দিকে গমন করিয়া কোটালীপাড়ে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, এই- 
স্থানটা অতি রমণীর, বহুশত্তযুক্ত, ফলতরে অবনত পাঁদপরাজি বিরাজ্জিত । 
সেখানে বানর, মহিষ, শুকর, ভল্ুক ও বাখের উপদ্রব নাই। চৌর,. 
ভাকাতের কোন ভয্ম নাই, ত্যাগী ও ষনীযি-মানবগণের আশ্রয় ভূমি ৮ 


